সপক্ষত যন্ত্রে মুদ্রিত 


ঞেস কে লাহিড়ী এণ্ড কোঁৎ কর্তৃক প্রকাশিত 


৫৪ নং কলেজ স্ট্রীট । 


নন ১২৯১সাল। 
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১০ 


যৎকিঞ্চিং অপূর্ব মহাকাব্য 





কবিকুলতিলকম্ত 


কম্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত। 


কলিকাতা 
সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। 


এন কে লাহিড়ী এণ্ড কো কর্তৃক প্রকাশিত । 
৫৪ নং কলেজ দ্্রাট । 


অন১২৯১সাল। 


মাননীয় শ্রীযুক্ত বারু তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
যশোহ্রহিন্দুধর্মরক্ষিণীসভা সম্পাদক 
মহাশয় সমীপেষু 
সবিনয়ং মবনমানং নিবেদনমূ 


গৌড় দেশের সর্বাঞধান সমাজ নবদীপের সর্বপ্রধান ন্মার্ড জ্ীল 
শ্রীযুক্ত 'ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব ভট্টাচার্য, বিধবাবিবাহের অশীন্ত্রীয়তা 
প্রতিপন্ন কবিবার নিমিত্ব, শ্রীমতী বশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার 
চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে, সংস্কত ভাষাঁষ যে বক্তৃতা করিয়া- 
ছিলেন, সমাচারচন্স্রিকানামক সংবাদপত্রের ৭৩ ভাগের ১২১ 
সংখ্যায়, তাহা মুদ্রিত হইযাঁছে। এই চমৎকারিণী বক্তৃতা, যণ্ধোচিত 
যত্ব ও সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, পাঠ করিয়া, আমার অস্তঃ- 
কবণে যে সমস্ত ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তত্লমুদ্রয়, লিপিবদ্ধ 
কবিয়া, ব্রজবিলাস নামে, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম । গ্রন্থের 
অধিকতর গৌরববদ্ধনবাপনায়, এই অপুর্ব মহাকাব্য, শ্রীমতী 
যশোহরহিন্ছ্ধর্্মবক্ষিণী সভা দেবীর অতি কমনীয কোমলতম চরণ- 
কমলে, চন্দনচর্চিত কুনুমাঞ্জলি স্বরূপ, সমর্পিত হইতেছে । আপনি, 
দয়। প্রদর্শন পুর্ধক, এই অতি অকিঞ্চিৎকর অথচ অতি মনোহর 
উপহারপ্রদানবার্তী শ্রীমতী সভা দেবীর শ্রবণগোগর করিলে, 


আমি নিরতিশয় অনুগৃহীত হইব কিমধিকেনেতি । 
সন ১২৯১ সাল। 
১ল! আশ্বিন । 
অনুগ্রহ প্রত্যাশাপন্রস্ত 


কস্যচিংউপযুক্তভাইপোস্য 


ব্জবিলাস। 
প্রথম জান 


ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব বেহুদ। পণ্তিত। 
আপাদমস্তক গুণ রতনে মণ্তিত ॥ 
শুভ ক্ষণে তীরে মাতা ধরিল! উদরে। 
নাহি দেখি সম তাঁর ভূবন ভিতরে ॥ 
বুদ্ধির তুলনা নাই যেন বৃহস্পতি । 
রূপের তুলনা নাই যেন রতিপতি ॥ 
রসিকের চুড়ীমণি সর্বগুণাকর। 
সুশালের শিরোমণি দয়ার সাগর ॥ 
সুবোধের অগ্রগণ্য দানে কর্ণ প্রায়। 
যেই যে বিধান চায় সেই তাহা পায়। 
এ বিষয়ে কেহ নাহি তীহার সমান। 
এক মাত্র তিনি নিজ উপমার স্থান॥ 
তীহার গুণের কিছ করিব বর্ণন। 
অবহিত চিত্তে সবে করহ শ্রবথ ॥ 


ছু ব্রজবিলাল। 


যদি আঁপনীরা বলেন, তুষি কে হেবাপু) তোমার 
এ্রেত বড় আম্পর্থী কেন। তুমি, বামন হয়ে, আকাশের 
চাঁদ ধরিতে চাও । তোমার এমন কি ক্ষমতা, যে তুষি 
বিশ্ববিজয়ী দিগীজ পণ্ডিতের গুণ বর্ণন করিবে | আমার 
উত্তর এই, সবিশেষ না জানিয়। শুনিয়া, সহসা আমার 
হেয়জ্ঞান করিবেন নী। আমি এক জন যর্থার্থ কথ! 
বলিতে গেলে, আমি নিতান্ত যেমন তেমন এক জন নই 
আমীর পরিচয় শুনিলে, আপনারা চমকিয়! উঠিবেন, লে 
বিষয়ে এক কড়ারও সংশয় নাই | “বামন হয়ে আকাশের 
ষ্াদ ধরিতে চাও”, এ কথাটি, বোধ হয়, আপনারা ঠাক 
করিয়া বলিয়াছেন । আমি কিন্ত, ঠাউা না ভাবিয়া, লীধা 
জ্বীন করিতেছি । আমাদের বংশমর্ষাাদা অতি বেয়াড়ী । 
বামন বংশের আদিপুরুষ ভারতবর্ষের পঞ্চম অবতার । 
তিনি, ত্রিলৌকবিজয়ী বলি রাজার যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত 
হুইয্সা, কি ফেসাঁৎ, কি কারখানা করিয়াছিলেন, তাহ! কি 
কখনও আপনাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই । 

বাপ ক। বেট! লিপাহী ক! ঘোড়া 
কুছ না রছে তব ভি খোডা | 

যদ্দিও, যুগমাছাত্মো, আদিপুরুষের সম্পুর্ণ ক্ষমতা আমাদের 
না থাকে, কিছু ত খাকিবে। তিনি এক পদে সমস্ত 
আকাশমগ্ডল আক্রমণ করিয়াছিলেন $ আমর! কি, তীহার 
বংশের তিলক হইয়া, আকাঁশমণ্ডলের এক অংশেও হাভ 
বাড়াইভে পাৰিব না। অবশ্য পারিব। আর, ইহাঁও 
বিবেচন! কর। আবশ/ষ১ আমি ধাছাকে ধরিতে চাছিতেছি, 


গ্রথম উদাস | 


তিনি জাকাশের চদ নছেন, নদ্িয়ার চাঁদ (১)। নদিয়ার 
উদকে ধরিতে বাওয়া, আমার মত বেহুদা বাছাহুরের 
পক্ষে, নিতান্ত অনৎসাহুনিকের কার্ধ্য বলিয়া বোধ হয় না। 

এক সময়ে, চৈতন্য দেব, নদিয়ার চীদ বলিয়া, 
খ্যাভ হুইয়াছিলেন। বোধ হয়, ভীর রঙট। বেস ফরসা 
ছিল, ডাই তাঁকে নদিয়ার চাদ বলিত। যথার্থ ও৭ 
প্রকাশ অন্থুপারে বলিতে গেলে, বিদ্যারত্ব খুড়ই নদিয়ার 
প্রক্কত চাদ । নদিয়ার চাদ, অর্থাৎ নদিয়! উজ্জ্বল করিয়া” 
ছেন। ভীহাীর পূর্বে, রঘুমাথ, জগদীশ, গদাঁধর, রঘ্ধুমদ্দন 
প্রভৃতি নদিয়াকে যেমন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, শ্তরীমান্‌ 
শিদ্যা রন্তু খুড়, নিজগ্ুণে, তদপেক্ষা শত সহ গুণে, অধিক 
উজ্জ্বল করিয়াছেন । বলিতে কি, খুড় যে এত বড় ভাগ্যঞরর 
হইবেন, ইহা, ক্ষণ কালের জন্যে, আমাদের কাহারও 
খেয়ালে আইনে নাই। 

(১) আমি এ স্থলে, ভমান বজনাঁথ বিদ্যারতুকে “নদিয়ার চাঁদ” 
অহলিলাম | কিষ্ভ জ্রীতী যশোহ্রহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভাদেবী, ইতিপুর্যে 
আদান ভূবন:মাহন বিদ্যারত্বকে "নবদ্থীপচত্র” অর্থাৎ নদিয়ার চাদ ৰন্তি- 
যাছেন। উত্তয়েই বিদ্যাবত্ধ উপাধিধারী, উভয়েই স্বস্বম বিষধে সর্ধপ্রধান 
বিনা গণ্য। বিদ্যারুদ্ধির দৌকও উজ্যের একই ধরণের | সুতেয়াত, উভয়েই 
ন্বহীপচজা অর্থাৎ নদিঘার চাঁদ বলিয়া গতিষ্টিত হইবার যোগ; পাত্র, লে 
বিষয়ে সংশয় নাই । কিন্ত ও পর্য্স্ত, এক লময়ে দুই চাঁদ দেখা যাঁয় নাই। 
স্বতেরাঁত। এক জন বই, দুজনের লদিঘার চাক হইবার লক্ভাঁবনা নাই। কিন্ত, 
উদ্চয়ের মধ্যে এক জন বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভাল দেখায় না” এবং, এ 
জন্য, দুজনে হড়হড়ি ও খ'তওঁতি করিয়া মরিবেন, সেটাও ভাল দেখায় না। 
এ কান্য, আমার বিবেচনায়, মাংশ করিয়া, দুঙ্গনকেই, এক এক বঅস্ফচজ্ 
দিয়া, সন্তুষ্ট করা উচিত। গ্রী্তী যশোহ্রহিম্ধর্মরক্ষিণী সভাঁদেবী 


খায় এই পক্ষপাতবিহীন কঘত! ঘাড় পাঁতিয়। লইলে, আর কোঁনও 
গোলযোগ বাহিবাঁদ হিলংব'দ থাকে না। এ্ণে, তাঁর থেরূপ মরজি হয়! 








& ব্রজবিলাস 1 


ক্রিয়াশ্চরিত্রং পুক্ন্ষস্ত ভাগ্যং 
দেবা ন জাপন্তি কুতো সনুষ্যাঃ | 
জীপোকেব চবিজ্র ও পুরুষেব ভাগ্যেব কথ। দেবতাব! 
জানেন না, মাঙ্গষে কেমন কবিযা জাঁনিবে | 
ইতি পুর্বে বলিয়াছি, আমার পরিচয় শুনিলে, আপস 
নারা চমকিয়! উঠিবেন | কিন্তু, অন্যষনক্ষ হইয়া, এ পর্ধ্যস্ত 
আত্মপরিচয় দিতে পারি নাই । এজন্য, যদিও আপনারখ, 
সাছস করিয়া, ঘুখ ফুটিয়া বলিতে না৷ পারদন, মনে যনে 
বিরক্ত হুইতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই | বোধ করি, পরি- 
চয় দিতে বিলম্ব করা আর, কোনও মতে, উচিত হইতেছে 
না। যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে, আমি কে, ও কি ধর- 
পের জানোয়ার, তাহা জানিবাঁর জন্য, আপনারা ছটফট 
করিতেছেন । যদি বলেন, তবে পরিচয় দিতে এত বিলঙ্ব 
ও আড়ম্বর করিতেছ কেন। তাহার কারণ এই, পরিচয় 
দিলেই, ভূর ভাঙিয়া যাইবে ; তাহা অপেক্ষা, চালাকি ও 
গৌলমাল করিয়া, যত ক্ষণ আপনাদিগকে ফীকি দিতে 
পাঁরি, সেই লাভ, সেই বাহীছরি । যদি বলেন, লৌককে 
ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রের কর্ম। এ বিষয়ে বক্তব্য এই, 
আপনারা তদ্র কাহাকে বলেন, তাহা আমি জানি না। 
অভিধানে ভদ্র শব্দের যে অর্থ শিখিয়াছিলাম, সে অর্থের 
ভদ্র শব্দে নির্দেশ করিতে পীরা যায়, এরূপ লোক দেখিতে 
পাই না। তবে 
যদ্যদাচবতি শ্রেষ্টস্ততদেবেতরে। জনঃ | 
ইতর ল'কে ভদ্র লোকেব দৃষ্টান্তের অন্গুবন্তী হ্যা চলিক্সা থাকে | 


প্রথম উল্লাল ৷ € 


ছোই ব্যবস্থা অনুসারে, আমরা? জীমান্‌ নদিয়ার চদ বিদ্যা" 
রত্ব খুড় প্রভৃতি এ কালের ভদ্রশব্দবাচ্য মহাপুরুষদিগেন্ন 
দৃষ্টান্ত অনুলান্ে, চলিতে শিখিতেছি | কিছু কাল অত্যা্ 
করিলে, হয় ত, বুযুৎপত্তিবলে, তীহাদের ঘাড়ে চড়িয়া 
ঘনসিব | 'ইস্থার পর, আর তীহাঁরা আযাঁদের কাছে কলিক। 
পাইবেন না। 

বাশের চেয়ে কনৃচি দড়। 

শিষ্যবিদ্য। গরীয়দী ॥ 

আমি বড় মজার লোক, বাজে গোল করিয়া, মিছা লময় 

নট করিতেছি । পরিচয় দিতে আর বিলম্ব করা, বোঁধ 
হয় ভাল দেখাইতেছে না। পাঠক মহাশয়েরা শুনুন, 
আমি কে। শুনিয়। কিন্তু, আপনারা অবাক হইবেন, 


আমি উপযুক্ত ভাইপো । 


কেমন, এ্রেখন, আমি কে, চিনিলেন। যদি কেহ বলেন, 
চিনিতে পারিলাম নাঃ ভার বাপ নির্ধধশ হউক । কি 
পাপ! কি বালাই! কি বিড়ম্বনা! অনায়াসে, আমার 
পরম রমণীয় প্রফুল মুখকমল হইতে,. অতি বিষম অতি- 
সম্পাতবাক্য বিনির্গত হইল । অথবা, নে জন্যে ভাবনাই 
বা কি; কলিকালে ত অভিসম্পাত ফলে না। যদি ফলিত, 
রক্ষা থাঁকিত না। বিদ্যাভুড়ভুড়ি বিদ্যাবাশীশ খুড় মহা- 
শয়েরা, কথায় কথায়, ভিসম্পাত দিয়া থাঁকেন। 
তাহাতে, এ পর্য-স্ত, কার কি হয়েছে । চুলায় যাউক, আর 
বাঁজে কথায় কাঁজ নাই। 


ঙ ব্রজবিলাল 1 


যদি বলেন, তুমি এত কাল কোথায় ছিলে । তুমি বে 
আজও নরলোৌকে বিরাজমান আছ, তাহার কোমও নিদর্শন 
পাওয়া যাঁয় নাই কেন। ইছাঁর উত্তর এই, আমি ব্সজগরের 
হ্যায় অলস, কুস্তকর্ণের ন্যায় নিদ্রালু; সহজে নড়িতে চড়িতে 
ইচ্ছা করে না; আর, নিদ্রোগত হইলে, সহজে নিড্রাভঙ্গ 
হয় না। বিবেচনা করিতে গেলে, আমি এক রকম খুব সুখে 
কাঁল কাটাইতেছি । তবে কি জানেন, শ্রীমান্‌ বিদ্যাবাশীশ 
খুড়দের বাড়ীবাড়ি দেখিলে, উপযুক্ত ভাইপো হুইয়, 
উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, ধর্মমবহিভূতি ব্যবহার হয়। 
এজন্য, বহুবিবাহ বিষয়ক বিচারের সময়) মহামছোৌপাধ্যায় 
পৃজ্যপাদ শ্রীমান্‌ তাঁরানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টীচার্ধ্য খুড় 
মহাশয়কে কিছু উপদেশ দিয়াছিলাম | সম্প্রতি, মহামছো 
পাধ্যায় পৃজ্যপাদ নদিয়ার চাদ শ্রীমীন্‌ ব্রজনাথ বিদ্যারত 
ভট্টাচার্য; খুড় মহাশয়, বিধবাঁবিবাহ বিষয়ক বিচাঁর উপ- 
লক্ষে, যে অদৃষঁচর অশ্রতপূর্বব পাণ্তিত্য প্রকাশ করিয়া” 
ছেন, তৎসন্বদ্ধে তীহাকে কিছু উপদেশ না দিলে, আমার 
মত যথার্থ উপযুক্ত ভাইপোর উপর পক্ষপাতিতা দোষের 
আরোপ হইতে পারে ; নিরবচ্ছিন্ন সেই তয়ে, বিদ্যারত্ব 
খুড়কে উচিত মত উপদেশ দিতে, বদ্ধপরিকর হইলাখ | 


ইতি স্রীব্রজবিলাসে কহাকাব্যে ক্তচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্কা কৃতো 
প্রথম উল্লাস । 


দ্বিতীয় উল্লান। 


আতা পিল আরশি 


শুনিয়াছিলাম, নবদ্বীপ গৌড় দেশের সর্ধপ্রধান সমাজ ৷ 
শ্রীমান্‌ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব খুড় সেই সর্বপ্রধীন সমাঁজের নর্ব- 
প্রধান স্সার্ত। অুতরাৎ্, এ দেশে, স্মৃতিশীস্্র বিষয়ে, 
বিদ্যারত্তব খুড়র জুড়ি নাই। তিনি যে ব্যবস্থা দেন, তাহা? 
বেদবাক্যের হ্যায়, অভ্রীস্ত ও অকাট্য; কেহ, সাহস করিয়া, 
তাহাতে দোষারোপ করিতে অগ্রনর হয় না। তাহার 
বিষয়ে অনেক প্রশংসার কথা শুনিতাম ; এবং শুনিয়া 
শুনিয়া, তাঁর উপর বেয়াঁড়া ভক্তি জন্মিয়াছিল। কিন্ত 
কখনও ত্রীহ্াকে পাঁপচক্ষে নিরীক্ষণ করি নাই । এজন্য, সদ 
সর্ধদ। মতলব করিতাম, যেরপে পারি, একবার শ্ত্রীমানৃ 
নদিয়ার চাঁদকে নয়নগৌচর করিয়া, মানবজন্ম সফল 
করিব | দৈবযোগে, এক দিন, অশুভ ক্ষণে, বিমা চেষ্টায়, 
তাহাকে দেখিতে পাইলাম । দেখিয়! কিন্তু, আমাৰ পুর্বব- 
সঞ্চিত ভক্তিভাঁব উড়িয়া গ্েল। অবাক ও হুতজ্ঞান হুইয়া, 
ভাবিতে লাগিলাম, ওমা! ইনিই ব্রজনাঁথ বিদ্যারত্ব ঃ 
ইনিই এ দেশের সর্ধপ্রধান সমাঁজের সর্ধপ্রধান স্মার্ড ; 
ইহারই এত প্রশৎস] শুনিতাম $ ইহাকেই থেত দিন এ 
ভক্তি করিতাম। বলিতে কি, আমার মনটা বেয়াড়া 
খারাপ হুইয়। গেল । 

আমি পূর্বে কখনও বিদ্যাসাগরকে দেখি নাই | এক 
দিন ইচ্ছা হুইল, সকলে লোকটার এত প্রশংসা করে, 





৮ ব্রজবিলাস। 


অতএব, ইনি কিরূপ জানোয়ার, জজ একবার দেখিয়' 
আঁমিব। তীছার আবাসে উপস্থিত হইলাম । অবারিত 
দ্বার, কেহ বারণ করিল না) একবাঁরে উপরে উঠিয়।, তাহার 
ঘরে প্রবিষ্ট হইলাম; দেখিলাম, লোকারপ্য । ঞ্রেক টেবিলের 
চারি দিকে, সাত আট জনবসিয়া আছেনঃ আর এক দিকে, 
প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন দড়াইয়া আছেন উহাদের 
এক জনকে জিজ্ঞাস! করাতে, ভিনি কহিলেন, এটি বিদ্যা 
লাগর, এঁটি ভাটপাড়ার আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, এটি নব- 
দ্বীপের প্রধান স্ার্ত ত্রজনাথ বিদ্যারত্ব। শ্রবণমাত্র, গ্রেফ 
উদ্যোগে ছুই মনক্ামনা পুর্ণ হইল, এই ভাবিয়া, আহল'দে 
গদ্দাদ হইলাম | বিদ্যারত্ব ও বিদ্যালাগর। উভয় জাগো" 
ঘীরকেই, কিয়ৎ ক্ষণ, অনিমিষ নয়নে? নিরীক্ষণ করিলাম । 
দেখিলাম, শ্রীমান্‌ বিদ্যারত্ব খুড়, উকীলের মত, বক্তৃতা 
করিতেছেন ; বিদ্যাসাগর বাবাজী, জজের মত, তীহার 
বন্তৃত। শুনিতেছেন। উপবিষ্ট বিষয়ী লোক গুলি বিদ্যা" 
রতুকে লইয়া আপিয়াছেন। দণ্ডায়মান লোকগুলি বিদ্যা- 
সাগরের নিকটে আপিয়াছিলেন ; আজ আপনারা যাঁন 
বলিয়া, তিনি ওীহাঁদিকে বিদায় দিয়াছেন ; তীছারা, 
চলিয়া না শিয়া, দাঁড়াইয়া তামাঁসা দেখিতেছেন। প্রায় ছুই 
ঘণ্টা কাল, যাহা দেখিলাম, শুনিলাম। ও বুঝিলাম ; পাঠিক- 
বর্গের অবগতি জন্য, সে সমস্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত 
হইতেছে । 

সাতক্ষীরার জমীদাঁর বারু প্রাণনাথ চৌধুরীর স্ব 
হইয়াছে তছায় হুই" স্ত্রী ও চারি পৌভ্র বিদ্যমান 1 ছুই 


দ্বিতীয় উল্লাম। ৯ 


স্রীর গর্ভজাত ছুই পুত্র, ছই ছুই পুন্ত্র রাখিয়া, পিতাঁর 
জীবদ্দশায়, প্রীণত্যা্থ করিয়াছেন। এক পুন্ত্ের ছুটি 
ওরস পুক্ত, এেক পুল্রের ছুটি দত্তক পুক্র। ওরস পৌন্রের 
উপনয়ন হয় নাই, দত্তক পৌভ্রের উপনয়ন হইয়াছে! 
প্রাণনাথ বারুর শ্রাদ্ধ কে করিবেন, এ কথা উপস্থিত 
হইলে, তীহাদের গুরুদেব প্রসিদ্ধ. পণ্ডিত জাঁনকীজীবন 
হ্যায়রত্ব ব্যবস্থা দেন, উপনীত দত্তক পৌন্র শ্রাদ্ধ করিবেন । 
তদনুসাঁরে, দর্ভক পৌল্্, চতুর্থ দিবসে, প্রাণনাঁথ বাবুর 
শআাদ্ধ করিলেন । শ্রাদ্ধলভাঁয়, অনেক বড় বড় বিদ্যাবাশীশ 
খুড়, উপস্থিত থাঁকিয়া, কার্ধ্য সম্পন্ন করেন, এবং, এই 
আদ্ধ শীস্ত্ের বিধি অন্থুসারে অনুষ্ঠিত হইল, এই মর্্ের 
এক ব্যবস্থা পত্রে স্ব স্ব নামস্থাঁক্ষর করিয়া, বিদায় লইস্সা 
চলিয়া গেলেন। 

অন্ুপনীত পৌন্রের পিতামহী, নপত্বীর পৌন্র্র শ্রাদ্ধ 
করিল, ভীহাঁর পৌন্র শ্রাদ্ধ করিতে পাইল না, ইহাতে 
অতিশয় অসন্তূষ্ট হইলেন, এবং দত্তক পৌন্ত্রের রূত শ্রাদ্ধ 
শীস্্পিদ্ধ হয় নাই, ইহা! প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার 
নিমিত, বড় বড় বিদ্যাবাঁশীশ খুড়দিগ্রকে ভাকাইলেন। 
ইস্থা কাহারও অবিদিত নাই, বিদ্যাবাশীশ' খুড় মহাশয়ের] 
ব্যবস্থা বিষয়ে কণ্পতরু 1 কপ্পতরূর নিকটে যে যাহ! 
প্রার্থনা করে, নে তৎক্ষণাঁৎ তাহা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ, 
বিদ্যাবাশীশ খুড়দের নিকটে যে যেরূপ ব্যবস্থা চায়, সে 
তাহা পায়, কেস কখনও বঞ্চিত হয় না । তবে একটু 
বিশেষ এই, কণ্পতরুর নিকট $ভলবট দাখিল করিতে 

ই 


১৪ জেজনিলশম ॥ 


ছার না$ বিদ্যাবাখীপদ খুড়রও বিগ! তৈলবটে, কাক উপর 
লেক নজর করেন না। হাহা হউক, কাদের দন্বিবে 
ও উপদেশরূলে, একাদশ দিবসে, পুনরায় প্রাণ +থ ল্নাবুর 
আক হইল অনেকের ভাগ্যে একটা আীদ্ধই ঘটি! উঠে 
না, প্রীণনাগ্ব বাবুর কি সৌভাগ্য, তিনি আনযয়া্সে, উপ 
পরি, ছুইটা জ্ান্ধ তোগ করিলেন । এই শরান্ধসভাতেও, 
বড় ঝড় বিদ্যাবাশীম্শ :খুড় মহাশয়ের, উপস্ষিত াঁকিদধ, 
কাঁ্দ্য শেষ করিয়া, বিদায় লইয়। চলিয়ঃ গেলেন । 

আদ্ধের পরেই, প্রীণনাথ বাবুর লমস্ত বিষয় চব্বিশ 
পর্তগণীর কালেক্টর সাহেবের হস্তে গেল। হই শ্রান্ধই, 
রাঁজরে দেনা করিয়া, সম্পাদিত হইক্সাছিল ; এজন্য, 
উত্তম পক্ষকেই, শ্রার্ধের খরচের জন্য; কালেক্টর আঁছেঘকে 
জানাইতে হুইল। তিনি কহিলেন, এক বাটীতে এ 
ব্যক্তিত্ব ছুই শ্রাদ্ধ কেন হইল, ইহার কারণ মা! জানাইলে, 
তিমি টাকা দিতে পারিবেন না । দৃত্বকপক্ষীয়েরা। 
লিদ্যাসাপর্ের নিকটে গিয়।, যাহাতে ভীহার। কা পাৰ 
ভাঙ্গার উপায় কত্রিয়া দিতে বলিলেন। বিদ্যালাগর 
অব্বিশেয় লক্গস্ত অবগত হুইয্সা কহিলেম, আপনাদের ট্রাক! 
শাইবায়ী কোনও প্রতিবন্ধক দেখিতেছি না। আপনার ষগ্ধা- 
শাস্ত্র ক্রার্ধ্য করিয়াছেন | আপনা কালেস্্রর সাছেবকে 
জান্নাইবেন, গুরুদেব জানকীজীন স্থযতযরতব আদেশ করি্বা- 
ছিলেন $ তদন্থুলারে, আপনার! চতুর্থ দিবলে শ্রাদ্ধ কার্থা 
লম্পন্ন করিয়াছেন । ইহাতেও মদি তিন্নি ওজয় করেন, 
স্মামার বলির়েন, আনি উপায় করিয়া ছিব । তীর, 
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বিদ্যাসান্সরের উপদেশ অনুসারে, কালেক্টর সাহেবকে 
জশনাইহলেন.। 

প্রথম আর শখ অন্থলণরে হর নাঁই, এজন্য আর্ষা- 
দিশকে, একাদশ দিবসে, পুনরায় আন্ধ করিতে হইয়াছে, 
ইণ ভিন্ন দ্বিতীয় পক্ষের আর জবাব দিবার পথ ছিল ন!।' 
সুতরাৎ প্রথম' আবদ্ধ অলিদ্ব, দ্বিতীয় আদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে 
হইয়াছে, এই মর্শ্বের ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ আবশ্যক হইয়া 
উঠিল। তীহারা অধমতারণ ব্রজনাথ বিদ্যারতু খুড়র 
শরণাগভ হইলেন। বিদ্যারভ ভার্দৃশ ব্যবস্থা দিতে সম্মত 
হইলেন) এবং, ভীহাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিকটে 
অধসিয়া কহিলেন, আমি একটি ব্যবস্থার কা বলিব, 
শুনিয়া আপনাকে লম্মতি দিতে হইবেক | বিদ্যাসাশর 
কহিলেন, আপনকাঁর যাহ! বক্তব্য আছে, বলুন । তদগু- 
সারে, বিদ্যারত্ব বিদ্যাপ্রকাশ করিতে'আরস্ত করিলেন । 

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বিদ্যারভ্ব এমন একটি বচন আবস্তি 
করিলেন যে, তাহ! দ্বারা, প্রথম আদ্ধ অসিদ্ধ ও দ্বিতীয় 
শ্রা্ধ, শীস্ত্রসিপ্ধী বলিয্না বোধ হইতে পারে। এই বচন 
শুনিয়া, বিদ্যাসাগর বিদ্যারতবকে জিজ্ঞানা করিলেন, 
অব্পনি ও পক্ষেক্ ব্যবস্থা কি দেখিয়াছেন। বিদ্যারত্ব 
অক্ানবদনে উত্তর করিলেন, দেখিয়াছি কি, আমি এ 
ব্যাবস্থা নাষ স্বাক্ষর করিয়াছি | বিদ্যাঁলাগরের রোধ। ছিলঃ 
বিদ্যারতু এ ব্যবস্থায় সম্মত নহেন, এজন্য বিপরীত পক্ষের 
সমর্থন করিতেছেন । বিদ্যারতু পূর্ব ব্যবস্থায় নাম স্বাক্ষর 
করিয়াছেন; এেখন,আবার) এ ব্যব্দ্থায় দোষারোপ করিকীঃ 
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বিপরীত পক্ষের পৌঁষকতা করিতে প্রত হইয়াছেন, 
ইহ! বুঝিতে পাঁরিয়া, ভিনি কিয়ৎ ক্ষণ হতরুদ্ধির মত হুহয়া 
রছিলেন, অনন্তর বিদ্যারত্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
আপনি চান কি; আপনি ত বড় মজার লোক ; পূর্ধ্বে যে 
ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিয়াছেন, এখন আবার, এ" ব্যবস্থা 
শীত্্রবিরুদ্ধ বলিয়া, বিচার করিতে বনিয়াছেন। আপ- 
নাকে জিজ্ঞান! করি, যখন পূর্ব ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করেন, তখন 
কি এ বচনটি আপনকা'র উপস্থিত হয় মাই। বিদ্যারত্ু, 
সহ্থাস্য বদনে, উত্তর করিলেন, ব্যবস্থা দিবার সময় কি 
অত বচন ফচন দেখা ষায়। এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া, 
বিদ্যাসাগর কহিলেন, বিদ্যারতু মহাশয়, ও কথা উচগৈঃশ্বরে 
কচ্ছিবেন না । এ দেখুন, ন্থ্যুনাধিক পঞ্চাশ জন ভদ্র লোক 
দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছেন। ইহার! নানা স্থানের লোক, 
এখান হইতে বহির্গত হুইয়াই, বলিতে আরত্ভ করিবেন, 
নবদ্বীপের প্রধান ম্মার্ত আপন মুখে করুল দিলেন, ব্যবস্থা 
দিবার ময় বচন ফচন দেখা যায় না। ব্যবস্থা দেওয়া 
আপনকার জীবিকা কিন্তু, এ কথ সর্বত্র প্রচারিত 
হইলে, আপনকার জীবিকার হানি হইবেক। এই বলিয়া, 
বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান লোক গুলির দিকে চাহিয়া কহিলেন, 
আমি আপনাদের নিকট এই ভিক্ষা চাছিতেছি, আপনারা 
এ কথ! কোথায়ও ব্যক্ত করিবেন নাঃ করিলে, ব্রাহ্মণের 
অন্ন মারা ঘাইবেক। 

ইহা কহিয়া, বিদ্যাসাগর বিদ্যারত্বকে বলিলেন, বিদ্যারতু 
মহাশয়, আপনিও কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছেন, আমিও 


দ্বিতীয় উল্লাস | ১৩ 


কিছু শিখিয়াছি ; আপনি যদি পণ্ডিত বলিয়! পরিচয় দিতে 
পারেনঃ আমিও পাঁরি। কিন্তু, ওরূপ পরিচয় দেওয়! দুরে 
থাকুক, যদি কেহ আমাকে ত্রীক্ষণ পণ্ডিত ভাবে, তাহাতে 
আমার য্পরোনান্তি অপমান বোধ হয়। বলিতে কি, 
আঁপনাঁদের আচরণের জন্কে, ব্রাঙ্গণজাতির মান একবারে 
গিয়াছে। আর আপনকার বিদ্যাপ্রকাশের প্রয়োজন নাই? 
যথেষ হইয়াছে 5 স্বস্থানে প্রস্থান করুন। এই বলিয়া, 
বিদ্যাসাগর তীহাকে ও ভীহাঁর লমভিব্যা্থীরী মহাঁশয়দিগকে 
বিদায় করিয়। দিলেন । আমরাও সকলে, দেখিয়া শুনিয়া, 
অবাঁক্‌ হইয়া, চলিয়া গেলাম । 

নবদ্বীপ এ দেশের সর্ধপ্রধান সমাজ; বিদ্যারত্ব সেই 
সর্ধপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ত বলিয়! গণ্য ও মান্যায 
তীহাঁর চীদযুখে স্বকর্ণে শুনিলাখ, ব্যবস্থা দিবার সময়, 
বচন ফচন দেখা যায় না। জানকীজীবন ন্যায়রত্ব ষথাশাজ্ত 
ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বিদ্যারত্ু খুড় পূর্বে এ ব্যবস্থায় 
নাম স্বাঁক্ষর করিয়াছেন ; কিন্তু, অপর পক্ষের নিকট হইতে, 
পছন্দসই তৈলবট হস্তগত করিয়া, আজ আবার এ ব্যবস্থা 
অব্যবস্থা' বলিয় প্রতিপন্ন করিতে প্ররৃতত । এ দেশের মুখে 
ছাই, এ দেশের সর্বপ্রধান সমাজের মুখে ছাই, এ দেশের 
সর্বপ্রধান সমাজের সর্ধপ্রধান স্মার্তের মুখে ফুল চম্দন। 
ধাহাঁদের এরূপ ব্যবহার, তীহাঁদের সছিত কিরূপ ব্যবস্থার 
কর! উচিত ও আবশ্যক, এ হতভাগা দেশের হতভাঁগ। 


লোকের সে বোধও নাই, সে বিবেচনাঁও নাই। 
ইতি জীত্রজবিলাসে মহানাব্যে কশ্যচিৎউপযুক্ত ভাইপোন্ঠ রূতৌ৷ 
ছিতীয় উল্লাস । 


তৃতীয় উল্লাস। 


৬৬ ২৮৬ ভাসি 


কিছু দিন হইল, নলাঙ্গার চেঙনা রাজা বিধবার' বিবাহ 
দিতে আরস্ত করিয়াছেন |, বিধবাবিবাহ শীত্্রনিবিদ্ধা কর্ম 
ও দেশ্ীচারবিরুদ্ধ ধর্ম £ তিনি মে বিষয়ে হাত দিয়াছেন £ 
এজন্য, ত্রীহাকে জব্দ কর! আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, জ্রীমতী, 
যশোহরহিন্দুধ্মরক্ষিণী সভার ধর্মপরায়ণ বিচক্ষণ অত্য 
মছোদয়েরা, নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত শ্রীমান্‌ ব্রজনাথ বিদ্যা 
রত্বু প্রভৃতি নম্বোদর খুড় মহ্থাশয়দিশকে সভায় আহ্বান 
করিয়াছিলেন । বিদ্যাঁরতু খুড়, বিধবাবিবাঁহু শাস্ত্রসিদ্ধ 
নছে, এই মর্থে এক ব্যবস্থ! লিখিয়, সমবেত সভ্যর্থণ 
সমক্ষে, পাঠ করিয়াছেন | এ ব্যবস্থা দেখিয়াঃ আমি যৎ- 
পরোনাস্তি আহ্লাদিত ও চমত্কৃত হইয়াছি। ব্যবস্থা দিবার 
সময় বচন ফচন দেখা যাঁয় না, পূর্ব্বে তীহার চাঁদমুখে এই 
যে অতি প্রশংসনীয় কমনীয় সাধু ভাষা শুুনিয়াছিলাম, 
এ ব্যবস্থা সর্বধংশে তদনুযায়িনী হইয়াছে, ইহা! দেখাইবাঁর 
নিমিত্তই, আমার এই উদ্যোগ ও আড়ম্বর | 

সর্বপ্রধান সমাজের অর্ধবপ্রধান ম্মার্ত জ্রীমান্‌ বিদ্যারতু 
খুড়, বিধবাবিধাহু শীজ্তবিরুদ্ধ কর্ম, ইহা প্রতিপন্ন করি- 
বাঁর নিমিত, কোমর বাঁধিয়াছেন | এ বিষয়ে বিদ্যানাগরের 
প্রচারিত পুস্তক খানি, একবার, মন দিয়) আগাগোড়া 
দেখ স্তাহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক ছিল। ইহা যথার্থ 
বটে, বিদ্যামাগর, তাহাদের মত, বেহুদ পণ্ডিত নছেন 
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তীছাদ্দেয় যত, বেয়াড়া ধর্শ্মিষ্ঠ নচ্ছেন 5 তীছাঁদের মত, 
সাধুসমাঁজের অদ্ভুত ও আক্মাহ্থববর্তী নহেন ; উহাদের 
মত, সাধুসমাজের অভিমত নির্মল সনধতন ধর্মের রক্ষণ 
বিষয়ে তৎপর ও অগ্রসর নেন | এগন কি, পবিত্র সাধু 
সম্ধাজের প্রাতঃ স্মরণীয়, বহুদর্শ, বিচক্ষণ চ৮ই মছোঁদয়ের 
তাহাকে খুষ্টান পর্য্যন্ত বলিম্তা থাকেন॥ নুতরাং তিনি 
স্ীমীন্‌ ব্রেজনাগ বিদ্য্'রত্ব খুড় প্রভৃতি, সাধুসমাজে প্রতি- 
কত, মহামহোপাধ্যাক়, মহাপুরুষদিগের সে গণনীয় হইবার 
যোগ্য ব্যক্তি নছেন। কিন্তু, ইহ্থাও দেখিতে ও শুনিতে 
পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর লিখিতে পড়িতে এক রকম বেন 
মজবুত যখন যাহা লিখেন, তাহ সহুমণ কেহ অগ্রাহ্য করিতে 
পারেন না। ফাঁহাদিগকে সকলে, বাস্তবিক ভাল লেখক 
ব্বলিয়া, প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাঁদৃশ পণ্তিতগণের সুখে 
শত সহত্র বার শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর বিধবাঁবিবাহ বিষয়ে 
যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে দোষারোপ করিবার পথ 
নাই । বিদ্যারত্তের ব্যবস্থা! দেখিয়া, স্পষ্ট প্রতীয়মান হই- 
তেছে, এ অপবিত্র পুস্তক, কস্মিন্‌ কাঁলেও, তীছার পহিক্ত্র 
দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। অথবা, তিনি অর্বপ্রধান সমা- 
জের সর্ববপ্রধান স্মার্ভ। স্মৃতি শাস্তথে তাহার অবিদিত কি 
'আছে। সমুদায় স্মৃতি শাঙ্স, তাহার দিব্য চম্ষুর উপর, সর্ব 
ক্ষণ, মৃত্য কন্পিতেছে । এমন স্থলে, স্মৃতি শাক্ত্ সংক্তান্ত 
কোনও রিষয়ে, বিদ্যাঁপ্রকাশ আবশ্যক হইলে, বিদ্যণসাগ” 
রের পুস্তক চুলায় যাঁউক, কোনও পুক্তক দেখিবার কোনও 
দরকার করে মা। ধন্য সর্বপ্রধর্ন সমাজ নবদীপ ! ধন্য 
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ক্ষণজন্মা ব্রজনাথ ! ধন্য দেবহুর্পভ বিদ্যারত্ব উপাধি! 
আমি, এ যাত্রায়, শ্রীমান্‌ বিদ্যারতু খুড়র সঙ্গে রীতি- 
মত বিচার করিতে প্ররৃত নহি । যদি কোনও মুখআলগা 
লোৌক, অগ্র পশ্চাঁৎ না ভাবিয়াঃ অল্লান বদনে, বলিয়া 
বনেন, তবে তুমি ভয় পাইয়াছ। তীহাঁর প্রতি আমার 
বক্তব্য এই, আমি বড় ডাঁউপিটে, কোনও কাঁরণে ভয় 
পাইবার ছেলে নই। উপযুক্ত ভাইপো, খুড়র অঙ্গে; 
বিচার করিতে পিছর্পাঁও হইবেন, যদি কেহ, ভুল ভ্রাস্তি- 
তেও, সেরূপ ভাবেন, তিনি যত বড় ধনী, যত বড় মাঁনী, 
যত বড় বিদ্বান, যত বড় বুদ্ধিমান, যত বড় হাকিম, যত বড় 
আমল! ঘত বড় কেঁদড়া, যত বড় বেদ্ড়ী হউন না কেন, 
উহার মনোহর গাল, বসরাই গোলাপের মত টুকটুকেই 
হউক, আর রামছাগলের মত চাঁপদাড়িতে সুসজ্জিত ও 
সুশৌভিতই হউক, ঠান ঠাস করিয়া, দশ বার জোঁড়া চড় 
মারিয়া, সেই বেআদবকেঃ চিরকালের জন্যে, ছুরস্ত করিয়। 
দিব। ইহার জন্যে যদি, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্শবরক্ষিণী 
লভাদেবীর স্ুক্ষম বিচারে, ও অকাট্য ফয়তা অনুসারে, 
ক্রমান্বয়ে ছয় মাস, ফাঁসি যাইতে হয়, ভাহীও মঞ্জর। আমি 
যে কেবল মুখে আস্ফীলন করিতেছি, কেহ যেন তাহা না 
তাবেন। ইতিপূর্বে স্ত্রীমান্‌ তর্কবাঁচস্পতি খুড়র সঙ্গে 
কেমন হৃুড়হুড়ি করেছি তাহা কি আপনারা! জানেন না, 
না কখনও শুনেন নাই। এ যাত্রায়, খুড়র কাছে ছুই গারিটি 
প্রশ্ন করিব। এ সকল প্রশ্নের উত্তর পাঁইলে, রীতিমত 
বিচারে প্ররতত হইব । নদি উপেক্ষা করিয়া, অথবা ভয় 
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পাইয়া, অথবা আর কোন নিশুঢ কাঁরশের বশবর্জী 
হইয়া, খুঁড় মহাশয় উত্তর দানে বিষুখ হন, হও হুও, 
বলিয়া, হাততালি দিয়া, ইয়ারবর্থ লইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ, 
আনন্দে নৃত্য করিব £ পরে, রীতিমত বিচারে প্রত হইয়া 
মড় মড় করিয়া, খুড়র ঘাড় ভাঁঙিয়! ফেলিৰ। 

যদি বলেন, খুড়র ঘাঁড় ভাঙিলে; খুড় মরিয়া যাইবেন। 
তাহার উত্তর এই, খুড়র ঘাঁড় বড় মজবুদ, সহজে ভাঙে, 
কাঁর সাধ্য। আর, ঘি ভাঙিয়াই যায়, তাহাতে আঙি 
নাচার। আমি মনকে বুবাঁইব, খুড়র কপালে লেখা ছিল, 
উপমুক্ত ভাইপোর হস্তে সদ্গতি হইবেক, তাহাই ঘটিয়াঁছে; 
বিধিনির্ধন্ধ অতিক্রম করে, কার সাধ্য । আর, ইহাঁও বুঝিয়া 
দেখ আবশ্যক, যদি, ভাগ্য ক্রমে, উপযুক্ত ভাইপোঁর 
চেষ্টা ও ষতে, খুড়র সদগতি লাভ হয়, তাহাতে উভয়েরই 
প্রশংসা, উভয়েরই জন্ম সার্থক । যদি বলেন, খুড়র ঘাঁড় 
ভাঙিলে তোমার পাঁপ জন্সিবে। তাহার উত্তর এই, 
পাপের জন্য আমার তত ছুর্ভাবনা নাই। & দেশে কোঁন 
কর্ম করিলে, পাপস্পর্শ বা জাঁতিপাত ঘটিয়া থাকে। 
ছেলে বেলায়, ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতের এবং পবিত্র সাধুসমাজের 
বিচক্ষণ বহুদর্শী চাই মহোদয়দিগের মুখে, কখনও কখনও 
শুনিতাম, অপেয়পাঁনে, অতক্ষ্যতক্ষণে, অগম্যাখমনে 
পাঁপস্পর্শ ও জাতিপাত হয় । এেখন, মে সকল কথ! 
ভগ্ডাঁমি বা প্রতারণা, অথবা মিছা ভয় দেখান বা পরিহাস 
করা মাত্র বোধ হইতেছে । পাঁপজনক বা জাঁতিপাতকর 
হুইলে, এ দেশের বিশুদ্ধ সাধুলগ্মীজে, এ সকল কর্মের 
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অনুষ্ঠান কা অনুমোদন চর্নঢাক্ষে দেখা যাইত না। সচরাচর 
দষ্ট হইতেছে, সুরাঁপানে পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে 
না; সাঁছেবদের সঙ্গে খান খাইলে, পাপস্পর্শ ও জাডি- 
পাত হইতেছে না বিষয়ীপন্ন লোকে, বাড়ীতে হাঁড়ি 
ও মুনলমান পাঁচক নিযুক্ত করিয়া, গোমাংস শুকরমাংস 
প্রভৃতি বিশুদ্ধ বসন্ত পাক করাইয়া খাইলে, পাপম্পর্শ ও 
জাতিপাত হইতেছে নাঃ বেশ্যালয়ে, মদ্য মাংস সেবন 
পূর্বক, আমোদ আহ্লাদ করিয়া, রাত্রি কাঁটাইলে, পাপস্পর্শ 
ও জাতিপাঁত হইতেছে না। ফলকথা এই, এ দেশে 
অপেয়পানে, অভক্ষ্যতক্ষণে, অগমাগমনে পাপস্পর্শ ও 
জাঁতিপাঁত হয়, তাহার কোনও নজির বা নিদর্শন পাওয়া 
যাঁয় না(১)। এমন স্থলে, উপযুক্ত ভাইপো খুড়র ঘাঁড় 
ভাঙিলে, পাঁপস্পর্শ বা জাতিপাত হুইবেক, ইহা! কোনও 
ক্রমে আমার অন্তঃকরণে লইতেছে না । যদিই, উপযুক্ত 
ভাইপোর কপাঁলগুণে, খুড়র ঘাড় ভাতিলে, পাপস্পর্শ ও 
জাতিপাঁত ঘটে, তাহার কি আর নিষ্কৃতি নাই। খুড়র 
ঘাড় ভাঁঙিলে, হয় গোহত্যার, নয় ব্রক্গছত্যার, পাতক 
হুইবেক | শুনিয়াছি, এ উভয়েরই যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত 
রং ) ঘি বলেন, ও স্থলে তুমি মিথ্যা, প্রবর্চনা, প্রতাৰণ।, জুয়াচুরি, 
বাঁটপাঁড়ি জাল সাক্ষী, জাল দলীল, জাল মোকদ্দম! গরতভাতির উল্লেখ করিলে 
না কেন। তাহার কারণ এই, এ সমন্ত, পবিত্র সাধুসমাজের নিরস্তর অনুষ্ঠান 
ও আঁন্তরনক অনু মাদন দ্বারা, বছু কাঁল হইল, সদাঁচার বলিয়! প্রতিষ্ঠিত 
ফইথা গিঘাঁছে। এ সকল সাধুসমাজসম্মত লদাচারকে ঘে অর্ধাঁচীন নরাঁধম 
জোঁষ বলিয়া উল্লেখ করিবেক, তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই । এ 


বিষয়ে আঁমি ভ্রীমতী যশোহরহিদ্দর্পরক্ষিণী সভাদেবীকে সাক্ষিণী মানা 
কাল্সিভেক্ি | 
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বিধান আছে। হদ্দিই স্পট বিধান না থাকে, বিদ্যাবাশী্খ 
খুড় মহাশয়ের! চিরজীবী হউন, মনের মত তৈলবট সামনে 
ধরিলে, তাহার! একবারে অসামাল ও দিখ্বিদিকজ্ঞান- 
শূন্য হইয়া! পড়িবেন, এবং প্রুল্ল চিতে, হয় বচন গড়িয়া, 
নয় মস্তুদ বচনের ঘাড় ভাতিয়া, অল্লান বদনে, নিখিরকিচ 
ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন ; তাহা! হইলেই, সাঁগুনমাঁজে আর 
কোনও ওজর আপত্তি থাকিবেক ন|। 

এ স্থলে উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক, “এ দেশে কোন 
কর্ম করিলে, পাঁপস্পর্শ ও জাঁতিপাত হইয়! থাকে” ইতি- 
গুর্ব্বে, লামান্াকারে, এই যে নির্দেশ করিয়াছি, তাছ। 
প্রক্কত প্রস্তাবে ঠিক হয় নাই। কারণ, বিধবার বিবাহ দিলে, 
বিধবা বিবাহ করিলে, অথবা বিধবাঁবিবাছের সংআ্বে 
থাকিলে, পাঁপস্পর্শ ও জাতিপাত হইয়া থাকে । এজন্যই, 
তাদ্বশ ব্যক্তিরা পবিত্র সাধুসমাজে পরিগৃহীত হইতেছে না। 
সাধুসমাঁজ কাহাঁকে বলে, ঘটকচুড়ামণি শ্রীমান্‌ জনমেজয় 
বিদ্যাঁবাশীশ খুড়কে জিজ্ঞাস! করিলে, সবিশেস জানিতে 
পারিবেন । যদি বলেন, ইনি কে। ইনি এক্ষণে জ্রীমতী 
যশোহরহিন্দধশ্মরক্ষিণী সভাদেবীর এক প্রধান নায়ক । 
আগে, ইহাকে, এক জন আধকামারিয়! উকীল বলিয়া 
জাঁনিতাঁম ; এখন দেখিতেছি, ইনি সর্ধ শাস্ত্রের অদ্বিতীয় 
ভূঁইফোৌড় মীমাৎসাকর্ত। $ শ্রীমান্‌ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ু, তথা 
জীমান্ তভুবনমোঁহন বিদ্যারতু+ তথা শ্ীমান্ রামধন তর্ক- 
পঞ্চানন প্রভৃতি প্রদিদ্ধ প্রাচীন খুড় মহাশয়ের আর 
ইহার কাছে কলিকা পান না। 


২০ ব্রজরর্বলা্শপ 


কালে কিং কান দৃষ্তে | 
কালে কিই ব1 না দেখা যায়। 


যাঁহ! হউক, এই প্রশংসনীয় দেশের অতি প্রশংসনীয় 
সাধুসমীজের অভিমত, নিরতিশয় শ্রশংলনীয়, নির্মল, সমা- 
তন ধর্শের অপার মহিমা! ! ! বোঁধ করি, এমন নিরেট, 
টনটনিয়া, নিখিরকিচ ধর্্ঘ ভূমগ্ডলে আঁর নাই। ইহার ক্ষমা- 
গুণ ও হজমশক্তি অতি অদ্ভুত। ইনি অপেয়পান, অভক্ষ্য- 
ভক্ষণ» অশম্যাগমন প্রভৃতি অনায়াসে ক্ষমা করিতে- 
ছেন, হজম করিতেছেন। এইরূপ অদ্ভুত 
হুইয়াও, কি কারণে ঠিক বলিতে পারি নাঃ কেধখল একটি 
অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে, অর্থাৎ বিধবাবিবাছে, ইনি কিঞ্ছিঃ 
অংশে ছূর্বলতা ও অক্ষমতা দেখাইতেছেন। ইহাঁতে কেহ 
কেহ বলিতে পারেন, সাধুসমাজের অভিমত নিশ্মল সনাতন 
ধর্ম লৌক ভাল, তাঁর সন্দেহ নাই কিন্তু, তিনি বড় 
পক্ষপাতী ; পুরুষজাতির উপর, তিনি যত সদয়, জ্ীজাতির 
উপর, তিনি তত সদয় নছেন। আমার বিবেচনায় কিন্তু, 
তাহার উপর এ অপবাদ প্রবর্তিত হইতে পারে না! । কারণ, 
তিনি জ্রীজাতির উপরেও বেয়াঁড়ী সদয় । দিব্য চক্ষে ঘর ঘর 
দেখিয়া লও, তিনি স্ত্রীজাতির ব্যভিচার, ভ্রণহত্যা, বেশ্যা- 
বৃত্তি অবলম্বন প্রতভৃতি, অকাতরে, বিনা ওজরে, ক্ষমা 
করিতেছেন, হজম করিতেছেন । তবে, তাছাদের পুনধ্বার 
বিবাহে যে যৎকিঞ্চিিৎ গোলযোগ করিতেছেন, তাস্থা, 
ধরাধরি করিতে গেলে, একপ্রকার দৌষের কথা বটে। 
আমি কিন্তু, এই লাদান্য দৌষ ধরিয়া, তীহার উপর 
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চটিতে চাঁছি মা । “কারণ, ইন! লর্ধবাদিলন্মত-স্ছিক্স সিদ্ধান্ত, 
4প্রেক আধারে সকল গুণ বর্থে না” ১ এবং, অুগ্রুসিক্ধধ 
বিচারপিদ্ধ করাও আছে, “গীধা সকল ভার বইতে 
পারেন, কেবল ভাতের কাঠিটি সইতে পারেন মা” । পরেই 
সমস্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে, লাঞুসমাজের অভিমত 
নির্শাল সনাতন ধর্ট্ের এ্রেই আশিক হূর্ববলতা- বা পক্ষ- 
পাঁতিতা দেখিয়া, অসন্তৃষ্ট হওয়া কদাচ উচিত নছে। 
এ দেশের-সাধুসমীজের সঘৃদ্ধি, সদ্বিবেচনা, সৎপ্রব্বত্তি 
প্রস্ৃতির পূর্বাপর যেরূপ অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যাইেতছে, 
এবং, নেই প্রশংসনীয় সাধুসমাজের অভিমত নির্মল সনীতন 
ধর্ের অপার মহিমা, অহরহঃ, ঘেরূপ প্রত্যক্ষ হুইতেছে, 
তাহাতে এ উত্ভয়কে ঘুক্তকণ্ে অকপট সাধুবাদ প্রদান করা 
সর্ধবদেশীয় সর্ব্ববিধ ব্যক্তি মাত্রের সর্বতোভাবে অবশ্য- 
কর্তব্য কর্ ঃ যিনি না করিবেন, তিনি, শ্রীমতী যশোৌহুর- 
হিন্দ্শ্মরক্ষিণী সভাঁদেবীর অকাট্য ফয়তা' অন্গুনারে, ধর্ম 
দ্বারে পতিত হুইবেন। 

বাহার আমাকে জানেন, তীহাঁরা মনে করেন, আমি 
বড় চতুর, চালাক, বুদ্ধিজীবী জন্ত্ব। তাহারা! কেন আমাঁকে 
ওরূপ ভাবেন, তাহা আমি ঠিক জানি না । বোধ হয়, আমি 
বড় ফাজিলচালাক, তাহাদের চক্ষে ধুলি প্রক্ষেপ করিয়া 
অন্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তাই তীহার। ওরূপ মনে করেন । 
স্পষ্ট কথ! বলিতে গেলে, আহি, বিদ্যাবাগীশ খুড়দের মত; 
র্দতচূড়ামণি ; নতুবা, অকারণে, এত ফেচ ফেচ করিতেছি 
ও অগড়ম বগড়ম বকিতেছি কেন ? অথবা, ফাঁহার! এইরূপ 
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করেন, তাহারা, এ দেশের সাঁধুসমাঁজে, বড় আদরণীয় ও 
প্রসংশনীয় হন, ইহা! দেখিয়ণ বিষম লোভে পড়িয়া, অলা- 
মাল হুইয়াঃ এরূপ করিতে আরস্ত করিয়াছি । শ্রীল শ্রীযুক্ত 
ঘটকছুড়ামণি জনমেজয় বিদ্যাবাশীশ খুড় মহাশয় এ বিষয়ের 
জান্বল্যমান জলজিয্ত দৃষ্টান্ত । এই খুড় মহাশয়, বিধবা- 
বিবাহের অশীস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকত। বিষয়ে, এক বিচিত্র 
বক্তৃতা লিখিয়া, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধন্মরক্ষিণী সভা- 
দেবীর চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে, পাঠ করিয়া 
ছেন। সভাস্থ মহামছৌপাধ্যায় বিদ্যাবাশীশের পাল, 
এঁ বক্তৃতা শ্রবণে মাত হইয়া, ঘটকচুড়ামণিকে শত শত 
বার ধন্যবাদ ও কপিরত্ব (১) এই উপাধি দিয়াছেন ; এবং 
শ্রীমতী সভাদেবীও, প্রিয়তম নায়কের বন্তৃতারসে গলিয়। 
শিয়া, দেশের ধর্ারক্ষার দোহাই দিয়া, এ অদ্ভুত বক্তৃতা 
পুস্তকাঁকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন । দেখুন, শ্রীমান্‌ 
জনমেজয় খুড় মহাশয়, ধর্মশীস্্র বিষয়ে, বর্ণজ্ঞকানানবচ্ছিন্্ 
হুইয়াও, নিরবচ্ছিন্ন ফেচ ফেচ ও ফাঁজিলচালাকি করিয়া, 
কেমন ধন্যবাদ মারিয়াছেন। ইহা দেখিয়া, লোভ সংবরণ 
করা, যাহাদের ফাজিলচালাঁকি কর! রোগ আছে, ভীহা- 
দের পক্ষে, সহজ ব্যাপার নঙ্ছে। ধন্যাবাঁদের বাজার এত 
সস্তা দেখিয়া, কেইব! ফেচ ফেচ ও ফাঁজিলচাঁলাকি করিতে 
ছাড়িবেক। 

যাহা হউক, এরূপ চমণ্কারিণী, চিত্হারিণী বত্তৃতার 
সমুচিত সমালোচন। হওয়া, সর্বতোঁভাবে, উচিত ও আঁব- 

(১) প্রথম পরিশিষ্ট দেখ । 


তৃতীক়্ উ্বাস'। ২৩ 


শ্যক। কিন্তু, এই বিদ্বুটে সয়ালোচনা যার ভার কর্ণ্ঘ নছে। 
যেমন গ্রন্থকর্জ।, তেষনই সমালোচক চাই। যেমন বুনো ওল, 
তেমনই বাঘ ্রেতুল, অথবা, জাধুভাষায় বলিতে গেলে, 
যেমন কুকুর তেমনই মুণ্ডর, না হইলে, বিশিষটরূপ ফল- 
দাঁয়ক হুইয়। উঠে না । ফলকথা৷ এই, আমার মত ফাঁজিল- 
চালাক, হুঁসিয়ার ছোকরা ভিন্ন অন্য কোনও মহামহ্হো- 
পাধ্যায় এই গ্রন্থের, প্রকৃত প্রস্তাবে, সমালোচনা করিতে 
পারিবেন, ইহ! কোনও মতে সম্ভব নছে। শ্ুৃতরাৎ, 
অগত্যা, আমাকেই এই গ্রন্থের সমালোচন। ত্রতে দীক্ষিত 
হইতে হইবেক। ইহাতে আমি কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ ব 
লোকসান জ্ঞান করিব না) কারণ, এই অপুর্ব গ্রস্থের সমা- 
লোচনায় প্ররত্ত হইলে, যত মজা, যত আমোদ পাইব, 
বোধ হয়, এ জন্মে আর আমার ভাগ্যে সেরূপ ঘটা সম্ভব 
নহে । শ্ত্রীমান্‌ বিদ্যারতু খুড়র নিকট যে কয়টি প্রন্ম করি- 
তেছি, এঁ সকল প্রন্মের উত্তর পাঁইলেই, এক ক্ষুরে ভুই 
খুড়র মাথা মুড়াইৰ ; কারণ, ছুই খুড়রই বিদ্যাপ্রকাশ 
এেকই রকমের 5 অর্থাৎ, এ পিঠ ও পিঠ ছুই পিঠ আমান । 
স্ুতরাঁৎ) এক উদ্যোগেই, উভয় খুড়র সম্মান ও সদ্গতিদান 
হুইবেক, স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানের প্রয়োজন থাঁকিবেক না। 
তেটনব চ সপিগুস্বৎ তেনৈবাক্দিকমিষ্যতে | 
এক অস্ধষ্ঠানেই সপিশীকবণ ও একোন্দি্ সম্পন্ন হইযা যায । 
ইতি শ্রীত্রজবিলাসে মহাকাব্যে কম্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য কৃতৌ 
তৃতীয় উল্লাস: । 
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শ্রীমীন্‌ নদিয়ার চদ ব্রজনাথ বিদ্যারত্তব খুড় মহাশয়, শ্রীমতী 
যশোঁহরহিন্দুধর্্বরক্ষিণী সভায় আহত হুইয়া, বিধবাবিবাহ 
নম্বদ্ধে যে বক্তৃতা লিখিয়» সমবেত সমস্ত অভ্যগণের, ও 
রবাস্ৃত তামীলাঁঞির বহুসৎখ্যক দর্শকগণের, সমক্ষে পাঠ 
করিয়াছেন, ও তছুপলক্ষে বেধড়ক ধন্যবাদ পাঁইয়াছেন, 
তাহার আরস্ত ভাগ ও উপসংহার ভাগ মাত্র অপাততঃ 
আলোচিত হুইতেছে। এই ছুই অংশই তীর বক্তৃতার 
নারতাগ 7 মধ্যবর্তী অংশে কেবল ফেচ ফেচ, ফাঁজিল- 
চালাকি, ও স্মৃতিশাস্ত্ে ঘে কিছু মাত্র বোধ ও অধিকার 
নাই, তাহার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন) এ| 
জন্য, অনাঁবশ্যক বিবেচনায় সে অংশের আলোচনা এ 
বৈঠকে মুল্তুবি রাখা গেল । পরে, ইস্তাহার দ্বারা সময় 
নির্ধারিত করিয়া, সে অংশেরও» মাফিক আইন, বিচার 
পূর্বক, চুড়ান্ত হুকুম দেওয়া। যাইবেক। 
আরস্ত ভাগ । 
“ সরুদংশো নিপততি রুৎ কন্যা প্রদীরতে । 
সক্কদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সক্কৎ॥ 
ইত্যনেন মন্ুনা। সর্ৃদ্দানবিধানাৎ বিহিতদ[নোত্তরগ্রহণস্যৈব 
বিবাহপদার্থঘন্বাৎ সুতরাং পুনর্কিবাহোইসস্ভব ইতি । 


বিষযবিভাগ এক বাব হয, কন্যাদান এক বাব হয, দিলাম এই বাক্য 
প্রষোগ এক বাব হয়; এই ভিন সাধুদের এক বাব। এই বচনে মন 


চতুর্থ উল্লাস। ২৫ 


এক বাঁ দানের বিধি দিয়াছেন এবং যথাবিধি দানের পর ষে গ্রহণ 
তাহাই বিবাহুশব্ববাচ্য, স্ত্ররাং পুনর্বার বিবাহ অসম্ভব | , 

ইছাঁর তাঁৎপর্য্য এই, মন্থ এক বাঁর মাত্র কণ্যাদানের 
বিধি দিয়াছেন + জুতরা২, এক বার কন্য। দান করিলে, সে 
কন্যার পুনরায় আর দাঁন হইতে পারে না । কন্যাকর্তী 
যথাবিধি কন্যার দাঁন করেন, সেই দানের পর, বর যথা বিধি 
কন্যার ঘে গ্রহণ করেন, তাহাঁরই নাঁম বিবাহ । সুতরাঁং 
এেইরূপ যথাঁবিধি দান ও যথাবিধি গ্রহণ ব্যতিরেকে, 
স্ত্রী পুরুষের যে মিলন, তাহ বিবাহ বলিয়। পরিণৃঁহীত 
নছে | যখন, এক বাঁর কন্যাাান করিলে, সে কন্যার পুনরায় 
আর দাঁন হইতে পারে না, তখন বিবাঁছিতা কন্যার পুনর্ববার 
বিবাহ কোনও মতে সম্তবিতে পারে না। 

বিদ্যারত্ব খুড় মহাশয় এ দেশের সর্ধপ্রধান সমাঁজের 
সর্ববপ্রধান স্মার্ত £ জুতরাঁৎ, এক্ষণে, স্মৃতিশীস্ত্ের সর্ববপ্রধাঁন 
মীমাংসাকর্ত! ৷ তীহার চাদমুখ বা স্বর্ণময়ী লেখনী হইতে, 
যখন যাহ! বহির্গত হয়, তাহাই, বেদবাঁক্যের ন্যায়, অভ্রান্ত 
ও তকাঁট্য, সে বিষয়ে এক পয়সারও, এক কানা কড়িরও, 
সন্দেহ নাই । ভীহার মীমাঁসাতে দোষারোপ করিতে উদ্যত 
হওয়া অতি বড় আম্পর্ধার কথা, ও অতি বড় মহাঁপাতিকের 
কর্ম, তাঁহাঁরও কেঠনও সন্দেহ নাই । এজন্য, কেহ, সাহস 
করিয়া সে বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারেন না। কিন্তু, উপযুক্ত 
ভাইপোর সঙ্গে, খুড় মহাঁশয়ের যেরূপ পবিত্র সম্পর্ক, 
তাহাতে উপযুক্ত ভাইপো খুড়র মীমাঁৎসা৷ লইয়া যৎকিঞ্ছিৎ 
-আমোদ আহ্লাদ করিলে, সাঁধুসমার্জে অপদস্থ বা নিম্দাঁর 
৪ 


২ ব্রজবিলীল। 


ভাজন হইতে হুইবেক, এরূপ বোঁধ ও বিশ্বাস হয় না। 
এজন্য, আস্তে আস্তে, হই একটি প্রশ্ন করিতে অগ্রনর 
হুইতেছি। 
প্রথম গ্রন্থ | 
স তু যদ্যন্যজীতীযঃ পতিতঃ কলীব এব বা । 
বিকর্মস্থ সগোত্রো। বা দাসো দীর্ঘামযোইপি বা ॥ 
উঢ্াপি দেখা সান্যস্মৈ সহাভরণভূষণা (১)। 
যাব সহিত কন্যাব বিবাহ দেওয়া যাষ, সে বাক্তি ষ্দি অনাজীতীষ, 
পতিত, ক্লীব, থেচ্ছচাবী, সগোত্, দাস, অথবা চিববো'গী হয, ভাঁহ। 
হইলে, উচ়া অর্থাৎ বিবাহিতা কন্যাকেও, বস্ত্রালঙ্কাবে ভূষিতা করিমা, 
অন্য পাত্রে দান কবিবেক । 
এই লক্ষমীছাঁড়া বচনের সহিত, খুড় মহাশয়ের অভ্রাস্ত, 
অকাট্য মীমীৎসাঁর, আপাততঃ, বিরোধের মত বোঁধ হুই- 
তেছে। খুড় মহাশয়ের দিদ্ধীন্ত এই, এক বার কন্যাঁদান 
করিলে, সে কন্যার পুনরায় আর দান হুইতে পারে না 
এবং, দীন পুর্ববক গ্রহণ না হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় নাঃ 
স্বৃতরাঁৎ বিবাহিতা কন্যার পুনর্ধবার বিবাহ অসম্ভব । কিন্তু, 
উপরি দর্শিত কাঁত্যায়নবচনে, বিবাহিতা কন্যণর পুনর্রবার 
অনা পাত্রে দীনের স্পষ্ট বিধি দৃষট হইতেছে । 
আর, বিবাহিতা কন্যার পুনর্ববার অন্য পাত্রে দানের যে 
কেবল বিধিই দৃষ্ট হইতেছে, এরূপ নহ্ছে ; পিত। বিবাহিত। 
বিধবা কন্যাকে পুনর্বার অন্ত পাত্রে দান করিয়াছেন, 
তাহা'রও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । যথা, 


(১ পরাশরভাষ্য ও নির্নয়লিস্কু ধৃত কাঁত্যায়নবচন | 


চতুর্থ উল্লাস । ২৭ 


অঞ্জুনম্ঞাত্বজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্য্যবান্‌ । 
সুতায়াং নাগরাজশ্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা ॥ 
এরাবতেন সা দত্ত হনপত্যা! মহাত্মন। | 
পত্যো হতে সুপর্ণেন কৃপণ দীনচেতনা (২) ॥ 


নাগবাঞ্জেব কন্ঠাতে অর্জুন, ইবাবান্‌ নামে, এক শ্রীমান্‌, কীর্ধযবান্‌ 
পুজ্র জন্মে। স্ুপর্ণ কর্তৃক এঁ কন্তাঁব পতি হত হইলে, নাঁগবাজ মহাত্মা 
এঁবাবত সেই দুঃখিতাঁ, বিষণ, পুভ্রহীনা কন্তা। অর্জুনকে দান কবেন। 


এক্ষণে, জর্বপ্রধান সমীজের জর্বগ্রধান স্মীর্ত শ্রীমান্‌ 
বিদ)ারত্ু খুড় মহাশয়ের নিকট প্রন্ম এই, বিবাছিতা। কন্যার 
পুনর্বার আর দাঁন হইতে পারে না, তীহার এই সিদ্ধান্তের 
সহিত, কাঁত্যায়নবচনের ও পঞ্চম বেদ মহাভীরতের বিরোধ 
ঘটিতেছে কি না; এবং» ব্যবস্থা দিবার সময় বচন ফচন 
দেখা যায় না, তিনি পুর্বে অতি প্রশৎসনীয় কমনীয় 
সাধুভাষায়, এই যে করুল দিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত উহ্হার 
একটি অকাট্য নজির খাঁড়া হইতেছে কি না। 


দ্বিতীয় প্রশ্ন । 


খুড় মহাশয় বিবাছের ঘে লক্ষণ নির্ধারিত করিয়াছেন, 
তাহাও, আমাদের স্থুল বুদ্ধিতে, সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে 
না। যথা, 
বিহিতদানোত্বরগ্রহণস্যৈৰ বিবাহপদার্ধত্বাৎ । 
যথাবিধি দানেব পব যে গ্রহণ, তাহাই বিবাহশব্বাচ্য। 
অর্থাৎ, বিধি পুর্ববক কন্যার দান, ও সেই দানের পর, 





(২) মহাভারত | ভাঁক্ষপর্ব্ক। ৯৯ অধ্যায়। 


হা ব্রজবিলাঁস। 


বিঘি পূর্বক কন্যার যে গ্রছণ ভাঙ্বাকেই বিবাহ বলে। 
সৃতরাৎ, যেখানে এ উভয়ের অসস্ভাব, অর্থাৎ বিধি পৃর্ববক 
দান ও গ্রহণ নাই, সে স্থলে বিবাহ শব্দ প্রযুক্ত হুইভে 
পারে না। 

বিবাহ অফবিধ) ব্রাঙ্গ, টব, আর্য, প্রাজাপত্যঃ 
আমর, শীন্ধর্বব, রাঁক্ষম, পৈশীচ (৩) | যে স্থলে, কন্যাকে, 
যথাশক্তি বস্ত্রীলঙ্কারে ভূষিতা। করিয়া» স্বয়ং আহ্বান পূর্বক, 
সৎপাঁত্রে দাঁন করা যায়, তাহার নাম ব্রাহ্ম বিবাছ (৪)। যে 
স্থলে, কন্যাকে, যথীশক্তি বস্ত্রীলঙ্কীরে ভূষিতা৷ করিয়া? যজ্ঞ 
ক্ষেত্রে যজ্ঞানুষ্ঠীনব্যাপৃত ব্যক্তিকে, দাঁন করা যায়, তাহার 
নাম দৈব বিবাছ (৫) 1 যে স্থলে, বরের নিকট হইতে গোঁ 
যুগল গ্রহণ করিয়া, কন্যাদান করা যায়, তাহার নাম আর্য 
বিবাহ (৬)। যে স্থলে, উভয়ে মিলিয়৷ ধর্মের অনুষ্ঠান কর, 
ইহা! কহিয়া, বিবাহার্থা ব্যক্তিকে কন্যাদান করা যায়, 
তাহার নাম প্রাজাপত্য বিবাঁছ (৭)। যেস্থলে” বরপক্ষের 
নিকট হুইতে ধন গ্রহণ পূর্ব, কন্যাঁদান করা যায়, তাহার 
নাম আলুর বিবাহ (৮)। যেস্থলে, বর ও কন্যা, পরম্পর 





(৩) ব্াঙ্গে। দৈবস্ততবাধঃ প্রাজাপত্যস্তথাস্থুরঃ | 
গান্ধর্ক্ে। রাক্ষলশ্চৈৰ পৈশাঁচশ্চাউমোইহধম$ ॥ মনু 1৩। ২১। 

(৪) বাঙ্গো বিৰাহ আঁহুষ দীঘতে শক্ক্যলঙ্কৃতা। যাজ্ববল্্য। ১ | ৫৮। 
(৫) যজ্বস্থায়ত্বর্জে টদবঃ। যাজ্কঞবলন্ধ্য | ১) ৫৯। 

(৬) আঁদাঘার্যস্ক গোছয়ম্। যাঁজ্ঞবলক্ক্য । ১। ৫৯। 

(৭) ইত্যুক্তা চরতাঁৎ ধর্মং সহ যা দীযতেহর্ঘিলে | সকাঁয়ঃ। যাঁজ- 

ক্ল্ধ্য । ১ ৬০ | 
(৮) আস্তরে। জবিপাদান1ত। হ্বাজ্বন্ছ্য। ১। ৬৯। 


চতুর্থ উল্লাল। ২৯ 


অন্ুরাঁগ বশতঃ, আপন ইচ্ছা অনুসারে, দম্পতিভাবে মিলিত 
হয়, তাহার নাম গান্ধর্ব বিবাহ (৯)। যেস্থলে, কন্যার 
কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, বল পুর্ববক কন্যাঁহছরণ করে, 
তাহার নাম রাক্ষন বিবাহ (১০)। যে স্থলে, ছল পূর্বক 
কন্যাহরণ করে, তাহার নাম পৈশীচ বিবাহ (১১)। 

এক্ষণে, খুড় মহাশয়ের নিকট প্রম্ম এই, যথাবিধি দানের 
পর যে গ্রহণ, তাহাই বিবাহশব্দবাঁচ্য, তীহার নির্ঘারিত 
এই বিবাছের লক্ষণ গান্ধবর্ব, রাক্ষপ, পৈশীচ, এই তিন 
বিবাছে খাঁটিতেছে কি না। গীন্ধরর্ব বিবাহ, বর ও কন্যার 
স্েচ্ছাতে, সম্পন্ন হইয়া! থাঁকে, তাহাতে দান ও গ্রহণের 
কোনও সংঅ্বব নাই £ দাই মুদ্দাই রাঁজি, কি করিবে কাঁজি; 
বর কন্টাঁয় রাজি হইয়া, কাঁজ শেষ করিলে, বাঁপের আর 
চালাকি করিবাঁর দরকার থাঁকিতেছে না। কন্যাঁর কর্তৃপক্ষকে 
যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, বল পুর্ববক কন্যাহরণের নাম রাক্ষম 
বিবাহ; ছল পুর্বরক কন্যাহরণের নাম পৈশাচ বিবাহ? 
এেই ছুই স্থলে, দাঁন ও গ্রহণের সম্ভাবনাই নাই । 
তুতরাঁং, যথাবিধি দানের পর যে গ্রহণ, তাহাই বিবাছ- 
শকবাঁচ্য। এই লক্ষণ এ তিন বিবাহে খাটা অসম্ভব বোধ 
হইতেছে । যদি না খাটে, তবে মনু প্রভৃতি ধর্ম্শীস্ত্কর্তারা 
বে এই তিনকে বিবাহ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ! 
কিরূপে সঙ্গত হয়) এবং, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন 








(৯) গান্ষর্ঃ সময়ান্সিধঃ | যাঁজৰল্ক)। ১1 ৬৯ 
(-০) বাক্ষনে। যুদ্ধহরণাৎ | ১। ৬৯। 
(১১) ইপশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ। হাত্যৰ্্য | ৯। ৬১) 


৩০ ব্রজবিলাল। 


ফচন দেখ যায় না, এই কবুলের আর একটি নজির খাড়। 
হয় কি না। 


উপসংহার ভাগ। 


“যদি চাপরিতোষে। বিদুষা তদ। পরাশরবচনং বাগ্দত্ব- 
বিষয় মিতি অত্রায়স্তাবঃ যশ্মৈ বাগ্ৰানং ক্লুতং তন্মিন বিদেশ- 
গতে মৃতে পতিতে প্রাব্রজিতে ক্লীবে চ স্ত্রীণাৎ মহতী বিপ- 
দেব সম্তবতি তৎ কারণৎ শঁয়তামূ, অজাতবিদেশগমনাদি- 
দশায়া, যেভ্যে। বাগ্দানং রুতং তেষু বিদেশাদদিগতেষু 
অনন্যগতিকানাৎ তাদৃশস্ত্রীণাং বিবাহৎ বিনা তাদৃশবিপ- 
দুদ্াবঃ কদীপি ন সম্ভবতি, বাঁচ। দত্বেতি কাশ্যপবচনেন 
বাগ্দতাদীনাৎ ভ্ত্রীণাৎ বিবাহকবণে নিন্দাশ্রবণাৎ তৎপরি- 
ণয়নে কেষামপি গুর্ভির্ন স্তাৎ অতঃ সম্পূর্ণ আপদুপস্থিতা । 
তত্রৈব পর।শরবচনং গুতিপ্রসববিধায়কং নতু বিবাহিতায়াঃ 
পুনর্ষিবাহবিধাঁয়কৎ তথাত্বে গাগুক্তমন্থাদিবচনবিরোধা- 
পর্তিবিতি” 1 


ইহাতে যফধি পঙিতগণের পরবিভোষ না জন্মে, তবে পবাশিক্বচন 
বাগ্দত্বী কন্তাঁৰ বিষযে | ইহার অভিপ্রাষ এই, যে ব্যক্তিকে কন্তাব 
বাগান কবা গিযাছে, সে বিদেশগত, মুত, পতিত, প্রত্রজিতঃ ও 
ক্লীব স্থিব হইলে, জ্রীদিগের বডই বিপদ ঘটে । ভাহাব কাঁবণ শুন, 
যে সমযে বিদেশগমনাদি ঘটে নাই, তখন যাহাঁদিগকে কন্তাব বাগদান 
কবা হয, তাহাবা বিদেশাদিগত হইলে, অনন্গতি তাদ্ৃশ ভ্রীদিগেক 
বিবাহ ব্যতিবেকে তাঁদুশ বিপছুদ্ধাব কদাপি সস্ভবে না। বাঁচা দত্তী এই 
কাশ্তপবচনে বাগ্দতা প্রভৃতি ভ্্রীদিগেব বিবাহকবণে নিন্দাকীর্ভন আছে, 
তজ্জন্ত তাহাদিগকে বিবাহ কবিতে কাহাঁবও প্রবৃত্তি ন হইতে পাবে, 
স্থৃতবাং সম্পূর্ণ আপদ উপস্থিত, পবাশরবচন এই বিষযেই বিশ্বে 


চতুর্থ উল্লান। ৩১ 


বিধি হইতেছে, বিবাহিতাব পুনর্বাব বিবাছেব বিধিদাষক নহে; 

সেরূপ হইলে, পুর্ববোক্ত মনু প্রভৃতিব বচনেব সহিত বিবোঁধ ঘটে। 

শ্বীমান্‌ বিদ্যাঁরত্ব খুড়র সিদ্ধান্ত এই, পরাশরের বিবাহু- 
বিধি বাঁগ্দতা। কন্তাঁর বিষয়ে, অর্থাৎ বাগ্দত্ব। কন্যার বর 
বিদেশপ্মত, “মৃত, পতিত, প্রব্রজিত ও ক্লীব স্থির হইলে, 
সেই কন্যার অন্য পাত্রের সহিত বিবাহ হইতে পারিবেক, 
পরাঁশর এই বিধি দিয়াছেন  বিবাছিতা কন্যার পুনর্ববার 
বিবাহ তীহাঁর অভিমত নহে । 

খুড় মহাশয়ের চীঁদমুখ হইতে যখন ষে ফয়তা নির্গত 
হয় তাহাই অন্রীস্ত ও অকাট/ ; দোষের মধ্যে, ব্যবস্থা 
দিবার সময় বচন ফচন্‌ দেখ! যায় না, তদীয় এই কবুলের 
এক একটি নজির খাঁড়া হুইয়! পড়ে । 


তৃতীয় প্রন্ম। 


নষ্টে স্বতে প্রত্রজিতে ব্লীবে চ পতিতে পতৌ । 
পঞ্চন্বাপৎ্স্থ নাঁবীণাঁং পতিরন্ঠো। বিধীয়তে ॥ 
অঙ্টৌ বধাণ্যপেক্ষেত ত্রাহ্গণী প্রোধিতং পতিম্‌ । 
অপ্রস্তা তু চত্বারি পরতোহন্যৎ সমাশ্রযেৎ ॥ 
ক্ষত্রিয় ষট্সমাস্তিষ্টেদপ্রস্ুতা সমীত্রয়ম্‌ । 
বৈশ্যা। পরসুতা চত্বারি দ্ধে বর্ষে দ্বিতরা বসেত ॥ 
ন শুদ্রায়াঃ স্মতঃ কাল এষ প্ৌষিতযোধিতামূ । 
জীবতি শ্রায়মাণে ভু স্যাদেষ দ্বিগুণে| বিধিঃ ॥ 
অপ্ররতো তু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা গুজাপতেঃ | 
অতোহিম্তগমনে শ্রীণ!মেযু দ্োষো। ন বিদ্যাতে (৯) ॥ 
স্বামী অন্দ্দেশ হইলে, মবিলে, সংপাবধর্দ পরিত্যাগ কবিলে, ক্রীব 


() নারদনংহিভা। দ্বাদশ বিবাদপদী। 


৩২ ব্রজধিলাম। 


স্থির হইলে, অথব1! পতিত হইলে, ভ্রীদিগের পুনবর্ধার বিবাহ শীগ্র- 
বিহিত। ্বামী অনুদ্দেশ হইলে, ব্রাঙ্ণুক্জাতীয। তরী আট বসব প্রতীক্ষা 
কবিবেক : যদ্দি সম্তান না হইয! থাকে, আবে চাৰি বসব ; ততৎ্পয়ে 
বিবাহ কবিবেক। ক্ষভ্রিষজাতীয় স্ত্রী ছয় বসব প্রতীক্ষা কবিবেক ॥ 
যদি সম্ভান না হইযা1 থাকে, তবে তিন বৎসর । বৈশ্ঠজা তীযা স্ত্রী, যদি 
সম্ভান ন! হইয়া খাকে, চাবি বসব, নতুবা ছুই বসব । শৃ্ক্াতীযা 
স্রীব প্রতীক্ষাব কালনিযম নাই। অন্ুদ্দেশ হইলেও, যদি জীবিত 
আছে ব'লয়া শুনিতে পাওযা যায, তাহা! হইলে পূর্বোক্ত কালের ঘি সুধ 
কাল প্রতীক্ষা কবিবেক। কোনও সণ্বাদ ন। প ইলে, পূর্বোক্ত কাল- 
নিষম । প্রজাপতি ব্রন্দাব এই মত। অতএব, এই কষ স্থলে, স্ত্রীদিগেব 
পুনর্বাব বিবাহ দোষাবহ নহে । 


নারদসংহিতার এই অংশ খুড় মহাশয়ের দিব্য চক্ষুর গৌঁচর 
হইলে, তিনি, নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে, এই বচন বাগদত্তা- 
বিষয়ক বলিয়া, অভ্রীন্ত, অকাট্য সিদ্ধীন্ত করিতে অগ্রসর 
হুইতেন, এরূপ বোধ হয় না। কারণ, যদি এই বচন 
বাগ্দত্াবিষয়ক হইত, তাহ! হইলে, অন্ুদ্দেশ স্থলে, সন্তান 
হইলে এক প্রকার কীলনিয়ম, সন্তান না হইলে আর 
এক প্রকার কালনিয়ম, কিরূপে সঙ্গত হইতে পাঁরে। 
অতএব, খুড় মহ'শয়ের নিকট প্রশ্ন এই, পরাশরবচন 
বাঞ্দত্ব। বিষয়ে ব্যবস্থাপিত হইলে» নাঁরদসংহিতাঁর সহিত 
বিরোধ ঘটে কি না। 
চতুর্থ প্রশ্ন । 
শ্রীমীন্‌ বিদ্যারতু খুঁড়র নিকট আর একটি প্রশ্ন এই? 


যে ব্যক্তিকে কন্যার বাগদান করা যাঁয়। শে সগোত্র। 
চিররোগী, ঘথেচ্ছচারী; অশ্যজাতীয় প্রভৃতি স্থির হুইলে, 


চতুর্থ উল্লান। ৩৩ 


এ বাঁশদতী কন্যার কিরূপ গতি হইবেক। কারণ, খুড়র 
নিদ্ধান্ত এই, পরাঁশর বাগ্দতা৷ কন্যার পক্ষে বর বিদেশ- 
গত, ম্বৃতঃ পতিত, প্রব্রাজিত ও ক্লীব স্থির হইলে, বিবাছের 
বিধি দিয়াছেন। যখন, এেই পাঁচটি স্থল ধরিয়া, বাগ্দতা 
কন্যার পক্ষে, বিবাছের বিধি দেওয়া হইয়াছে; তখন, তস্ভিস্ন 
স্থলে, কি রূপে বাগ্ৰৃতা কন্যার বিবাহ হুইতে পারে | মনে 
কর, কেহ, সজাতীয় স্থির করিয়া, কোনও ব্যক্তিকে কন্যার 
বাগ্ণান করিয়াছে ;ঃ পরে জানা গেল, সে ব্যক্তি অন্য- 
জাতীয় ; এক্ষণে, এঁ বাগদা কন্যাকে মনেই অন্যজাতীয় 
পাত্রে দেওয়া! যাইবেক, বা সজাতীয় অন্য পাত্র স্থির 
করিয়া, তাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যাইবেক, অথবা খুড় 
মহাশয়ের জভ্রাস্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে, বাগদত্ব। কন্যাকে ষে 
পাঁচ স্থলে অন্য পাত্রে দিবার বিধি আছে, এ সে প্াাঁচের 
অন্তর্গত স্থল নহে ; সুতরাং, তাঁহার আর বিবাহ হুইবাঁর 
পথ নাই ঃ এজনা, তাহাকে যাবজ্জীবন ত্রহ্ষচর্ধ্য করিতে 
হুইবেক। এই লন্দেহভঞ্জনের জন্য, খুড় মহাশয়ের নিকট। 
এই লক্ষীছাঁড়া গ্রন্থটি অগত্যা উপস্থিত করিতে হুইল । 


পঞ্চম প্রন্ম । 


বাচাদতেতি কাম্ঠপব্চনেন বাগ্দতাদীনাঁৎ স্ত্রীণাৎ বিবাহ- 

করণে নিন্দীশ্রবণাৎ তৎপরিণযনে কেষামপি প্রারৃতির্ন স্যাৎ 

অতঃ সম্পুর্ণ আপদুপস্থিত: তত্ব পরাশরবচনং প্রাতি- 

প্রসববিধায়কম্‌ ! 

বাচাদত্র। এই কাশ্তপবচনে বাগ্দতী প্রভৃতি শ্রীদিগেব বিবাহকবণে 

নিম্দীকীর্ভন আছে, এজন্য তাহাদিগর্কে বিবাহ করিতে কাহাবও 
৫ 


৩ ব্রজবিলাঁশ । 


প্রবৃত্তি না হইতে পাবে, স্থৃতরাং সম্পূর্ণ আপদ উপস্থিত। পরাশব- 
বচন সেই বিষয়েই বিশেষবিধি হইতেছে । 


খুড় মহাশয়ের উপসংহার ভাগের এই অংশটি দেখিয়া, 
আমীর সন্দেহ হইতেছে, যখন আসরে নামিব, তোমাদের 
হুইয়াই নাচিব ও গাইব, এই আঁশয় দিয়া, নলভাঁঙীঁর 
চেঙনা বাহাহ্বরের নিকট হইতে, তৈলবট লওয়া হুইয়াছে। 
যাহা লিখিয়ীছেন, তাহা দ্বারা, কৌশল করিয়া, তীতিকুল, 
বৈষ্ণবকুল, উভয় রক্ষা কর! হইয়াছে । প্রথমতঃ) বিধবা- 
বিবাহ শীকত্্রবিরুদ্ধ ও অসস্তব, এইবপ লিখিয়ী, শ্রীমতী 
যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভাঁদেবীর মন রাখিয়াছেন ; আর, 
উপরি নির্দিষ্ট অংশটুকু লিখিয়া, নলডাঁজ্াঁর চেউনা 
বাহাঁছরের মান রাখিয়াছেন। এক্ষণে, স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইতেছে, বিধবার বিবাহপক্ষে শ্রীমান্‌ বিদ্যারত্ব খুড়র 
সম্পূর্ণ আন্তরিক টান আছে, অন্য পক্ষে কেবল মৌখিক । 
কারণ, বিবাহের পক্ষে যাহ! লিখিয়াছেন, তাঁহ। অকাট্য 
বিবাছের বিপক্ষে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহা টেকসই নয়। 
পরাঁশরবচন বাগ্দত্বা কন্যার বিষয়ে, এই যে কথা বলিয়া- 
ছেন, সে ছেলেখেলা মাত্র» কারণ, এ দিকের চক্র ও 
দিকে উঠিলেও, পরাঁশরবচন বাগ্দভাঁবিষয়ক, ইহ! কদাঁচ 
সাব্যস্ত হইবার নহে। আর, এ দিকে, কাশ্যপ্বচনে বাগগতা। 
প্রভৃতি ত্ত্রীদিগ্ণের বিবীহের যে নিষেধ আছে, সেই নিষেধ 
রছিত করিয়া, পরাঁশর বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এই যে 
নির্দেশ করিয়াছেন, ইহ! অকাট্য । নলভাঙ্জার চেউনা 
বাহাছ্বরকে, প্রথমতঃ, লঙ্ষমীছাড়া ও বক্ধেশ্বর ঠাছরাইয়া- 


চর 
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ছিলাম 7 এক্ষণে দেখিতেছি, ইনি এক জন খুব কুখড় 
সিয়ান ছোকরা । বিদ্যারত্ব খুড়কে হাত করিয়া, ভিতরে 
ভিতরে কেমন কাজ গুছাইয়া লইয়াছেন। অথবা, তিনি 
দেখিতে যেরূপ শিষ্ট ও শীস্তপ্ররূতি, তাহাতে এটি ক্াছার 
বুদ্ধির খেল বলিয়া বোধ হয় না। মঙ্জুমদীঁর বলিয়া তাহার 
যে একটি বেদড়া মন্ত্রী আছেন, এটি তারই তেদড়াঁমি। 

অমায়িক, উদারচিত, ভ্টীমান্‌ বিদ্যারত্ব খুড় মহাশয় 
লিখিয়াছেন, কাশ্যপ্ধচনে বাগদতা। প্রভৃতি ক্ত্রীদিগের 
বিবাহে নিন্দাকীর্ভন আছে? সুতরাং, কেহ তাহাদিগকে 
বিবাহ করিতে সম্মত হইবেক না; পরাশর সেই বিষয়েই 
বিশেষ বিধি দিয়াছেন ; অর্থাৎ, বাগ্দত প্রভৃতির বর 
ক্লীব প্রভৃতি স্থির হইলে, তাহাদের পুনর্বার বিবাহ হইতে 
পাঁরিবেক, পরাঁশর এই বিধি দিয়াছেন । খুড় মহাশয়ের 
উল্লিখিত কাশ্যপবচন এই /-- 


নগ্ড পৌনর্ভাঁঃ কন্যা! বর্জনীষাঃ কুলাধমাঁঃ। 

বাচাদত্ত। মনোদত। রলুতকৌতুকমঙ্গণা ॥ 

উদকস্পর্শিতি। য। চ য। চ পাশিগৃহীতিকা। 

অগ্নি পরিগত। য। চ পুনভূর্প্রিভবা চ যা । 

ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনে|ক্তা দহক্তি কুলম্গিবৎ (২) ॥ 
বাচাদত্ড। অর্থাৎ বাক্য দ্বাব। যাহাকে দান কব গিষাছে, মনে দত 
অর্থাৎ মনে মনে যাহাকে দান কব। গিষাছে, কৃতকৌতুকমঙ্গলা 
অর্থাৎ যাহার হস্তে বিবাহস্থত্র বন্ধন কবা গিষাছে, উদকষ্পর্শিতা 
অর্থাৎ ষাহাকে ষথাবিধি দান করা ন্ষিছে, পাণিগৃহীতিকা অর্থাৎ 


প৯ পাম্প শসস্পাপ 








(২) উদ্বাহতব্বযৃত ।* 
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যাহাঁব পাণিশ্রহণ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে, অগ্নিং পবিগতা অর্থাৎ 
যাহার কুশগ্ডিকা যথাবিধি নিম্পন্ন হইস্রাছে, পুনর্ভগ্রভবা অর্থাৎ 
পুনভূবি গর্ভে যাহাক জন্ম হইয়াছে; কুলের অধম এই সাত পৌনর্ভব 
কন্ঠ বর্জন কবিবেক । এই দাত কাশ্তপোক্তা কন্তা, বিবাহিতা হইলে, 
অগ্নিব ন্তাষ, কুল দগ্ধ করে। 


খুড় মহাশয়ের মীমাংসা অন্গুসারে, এই কাশ্যপবচনে 
যাহীদের বিবাহ নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছিল, পরাশর, 
অন্ুদেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থলে, তাহাদের বিবাঁহের বিধি 
দিয়াছেন। সুতরাং, অন্ুদদেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থলে, বাচা- 
দত্ত, মনোদত!, ক্ৃতকৌতুকমর্জলা, উদকষ্পর্শিভা, পাণি- 
গৃহীতিকা, অগ্নি পরিগ্ণতা, পুনভু প্রভবা, এই সাত প্রকার 
কম্যার বিবাহ বিধিসিদ্ধ হইতেছে । তন্মধ্যে, উদকষ্পর্শিত। 
অর্থাৎ যাঁহীকে যথাঁবিধি দান কর] গিয়াছে, পানিগৃহী- 
তিকা অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে, 
অগ্নিং পরিগতা! অর্থাৎ যাহার কুশপ্ডিকা ষথাবিধি নিম্পন্ন 
হইয়াছে, এই তিন কন্যাকে বিবাছিতা বলিয়া গণ্য 
করিতে হইবেক | এই তিন কন্যার পতি ম্বৃত, পতিত, 
প্রত্রজিত প্রভৃতি স্থির হইলে, খুড মহাশয়ের মীমাংস! 
অনুসারে, পরাশরের বিশেষবিধির বলে, তাহাদের বিবাহ 
হুইতে পাঁরিতেছে। সুতরাৎ, বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থার 
সহিত, খুড় মহাশয়ের মীমাংসার, আর কোনও অংশে, 
অণুমাত্র প্রভেদ বা বৈলক্ষণ্য থাঁকিতেছে না। এক্ষণে 
নকলে দেখুন, খুড় মহাশয়, কেমন চালাকি খেলিয়াছেন $ 
শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভাদেবীর দিব্য চক্ষে ধুলি- 
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মুক্তি প্রক্ষেপ করিয়াঃ নলডাঙ্ার তৈলবটের সার্থকতা সম্পাদন 
করিয়াছেন কি না। 
যে আহামক মহামহোপীধ্যায় বিদ্যাবাশীশ খুড়দের 
বাক্যে বিশ্বাস ও ব্যবস্থায় আশ্থা করেন, তার বাপ নির্বংশ। 
ষষ্ঠ প্রশ্ন 
যে প্রসিদ্ধ পরিবারে, পরম পবিত্র গোমাংস প্রভৃতি পাক 
করিয়। দিব।র নিমিত, বিচক্ষণ মুসলমান পাঁচক, আর বিশুদ্ধ 
শুকরমাজ পাক কবিযা দিবার নিমিত্ব, উপযুক্ত হাড়ি 
পাঁচক নিযুক্ত থাকে, সেই পবিত্র পরিবারেব অতি পবিত্র 
পুরোহিতকুলে দৌষস্পর্শ হইতে পারে কি ন1। 


যদ্দিও বিধবাবিবাহের সহিত, ঈদৃশ প্রশ্নের কোনও সং- 
অব নাই, তথাপি, অনেক দিন অবধি, এই বিষয়টি জামি- 
বার নিমিভ্ত/ আমরা অনেকে অতিশয় উৎসুক আছি। 
এজন্য, এই সুযোগে, এই পরম অুন্দর কর্ণসুখকর প্রন্টি, 
অমায়িক, উদারচিত, নদিয়ার চাঁদ খুড় মহীশয়ের টুকটুকে 
রাঙা পায়ে, প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে, চন্দনচর্টিত 
পুষ্পীঞ্জলি স্বরূপ, সমর্পিত হইল। 

এই কয় প্রশ্নের উত্তর পাইলেই, বিদ্যারত্ব ও কপিরত্বু 
উভয় খুড় মহোঁদয়ের সঙ্গে, নানা রঙ্গে, হুড়হুড়ি ও গুত 
স্ততি আরম্ভ করিব । প্রশ্নের উত্তর পাইলে, হঙ্জাম ও ফেসাঁৎ 
উপস্থিত করিবেক, এমন স্থলে, উত্তর ন1 দেওয়াই ভাল, এই 
ভাবিয়া, চাঁলাঁকি করিয়! লেজ গুটাইয়া, বসিয়। থাকিলে, 
আমি ছাঁড়িব না? আমি খুড়র বড় খাতির রাখি, এজন্য 
প্রসন্নমনে তাহাকে এক মাস মিয়াঁদ দিতেছি ; এই মেয়াঁদ 
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মধ্যে উত্তর না পাইলে,সঙ্কল্পিত তুমুল কাঁওড অবধারিত উপ- 
স্থিত করিব; যদি ন! করি, খুঁড়র মাথা খাই | যদি বলেন, 
তোমার ঠিকান। জানি নণঃ উত্তর লিখিয়। কোথায় পাঁঠাইব। 
তাহার উত্তর এরই, আপনি, ধীছাঁদের মন যোঁগাইবার 
নিমিত্ত, এেই দেবছুর্লভ ব্যবস্থা লিখিয়াছেন, আমার প্রশ্নের 
উত্তর লিখিয়) সেই সাখুসমাজের অগ্রগণ্য, বিদকুটে ধন্য, 
বেয়াড়া মান্য, অসামান্রুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের 
নিকটে পাঁঠীইবেন । ভীহারা যখন, দেশের ধর্শরক্ষার জন্য, 
কোমর বীধিয়াছেন, তখন আপনকার উত্তর মুদ্রিত ও 
প্রচারিত করিতে কখনই পরাত্বুখ হুইতে পারিবেন না । 
যদি এতাদৃশ দেশছিতকর বিষয়ে পরাস্মুখ হুন, তাহ 
হইলে, তীহারা, নিঃসন্দেছ, মহাঁপাতকগ্রস্ত ও অস্তে 
অবধারিত অধোগতি প্রাণ্ত হইবেন । যদি না হন, আমি 
যেন উচ্ছন্্ন যাই। 

খুড় মহাশয়ের এই অপূর্ব ব্যবস্থা! দেখিয়া, কতকগুলি 
অবোধ, অর্ধাচীন, বাঁনরকণ্প, অপ্পদশী লোৌকে বলিতে 
আ'রস্ত করিয়াছে, হরুচন্দ্র রাজার গরুচন্দ্র পাত্র, যেমন 
পোড়ামুখ দেবতা তেমনি ঘুটের ছাই নৈবেদ্য। অর্থাৎ, 
শ্রীঘতী যশোহরহিন্দ্রধর্মবরক্ষিণী সভা যেমন অপূর্ব বিচারা- 
লয়, শ্রীমান্‌ বিদ্যা রত খুড় তদ্নপষুক্ত ব্যবস্থীদীঁতী । তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ, আহ্লাদ করিয়া, আমার কাছেও, এরূপ 
নান! কথা, নানা রঙ্‌ চড়াঁইয়া, বলিতে আরস্ভ করিয়াছিল । 
আমি কিন্তু তাহাদিগকে দূর দূর করিয়! ভাড়াইয়। দিয়াছি। 
ইছীতে, ভ্রীমান্‌ নদিয়ার ঠ1দ খুঁড় মহাশয়, অক্রেশে, বুঝিতে 
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পারিবেন, উপযুক্ত ভাইপে? খুড়ন়্ দরদেয় দরদী কি না।ইছা 
সত্য বটে, এ দেশে খুড় ভাইপোয় মুখদেখাদেখি থাকে 
না $ সর্বদাই দ্বেষাদেষি, গালাগালি, মারামারি, কাটাকাটি, 
বলিতে লক্জা উপস্থিত হয়, জুতাপেটাপেটি পর্য্স্ত চলিয়া 
থাঁকে। 'খুড় যেমন হউন, আমি কিন্তু খুড়র তেমন লক্ষণী- 
ছাড়া ভাইপো নই। যদি সেরূপ লক্ষীছাড়া ভাইপো 
হইতাম, তাহা হইলে “উপযুক্ত” এই দেবছুর্লত বিশেষণ লাভ 
করিতে পারিতাম না, এবং খুড় মহাশয়ের!ও, প্রফুল চিতে, 
অকৃত্রিম ভক্তিভাবভরে, আমার পবম পবিত্রৎ কমনীয়, 
কোমল চরণকমলে, সচন্দন পুষ্পীঞ্রলি প্রদানে তৎপর ও 
অত্রীর হুইতেন না। 


কোনও অপরিহার্য কার্যাবিশেষের অনুরোধে, আমি, 
কিঞ্িৎ কালের নিমিত্ত, সভামণ্ডপের বহির্দেশে নিয়াছিলাম। 
আবশ্যক কার্যের সমাধা করিয়া, প্রত্যাগমন পুর্ববক, শুনিতে 
পাইলাম, এক মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভুডুভুড়ি বিদ্যাবাশীশ 
খুড বড়সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন । হায়! হায়! কেন 
আঁমি এমন সময়ে উপস্থিত ছিলাম না, এই বলিয়া, মাথায় 
চাপড়াইয়া, ষৎপরোনান্তি ভঃখিত হইয়া বক্তৃতার প্রশংসা- 
কারী ব্যক্তিবর্গের নিকট, বিন্যবাঁক্য প্রার্থনা করিলাম, 
এঁ বন্তৃতার স্ুল মর্ম ও তাৎপর্ধ্য কি, আপনারা অনু গ্র 
করিয়া বলুন । ্ীহারা, মদীয় অনুরোধের বশবর্তী হইয়া, 
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অতি সংক্ষেপে, এই মাত্র কহিলেন, বিদ্যাবাণীশ খুড় বলি- 
য়াছেন, বিধবাঁবিবাহসংস্ষ লোক সকল বিজাতক, অর্থাৎ 
তাহাদের জন্মের ব্যত্যয় আছে ; এবং সভাঁস্থ সভ্য মছে।- 
দয়গণ? তদীয় চিত্হারিশী বন্তৃতা অবণে চমতরুঁত ও পুল- 
কিত হইয়া, বক্তাকে মুক্তকণ্ঠে শতনহজ সাদুবাদ প্রদান 
করিয়াছেন । এই কথ? শুনিয়া, কি কারণে বলিতে পানি 
না, আমি কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ও হতরুদ্ধির মত হইয়! রছিলাঁম ? 
অনন্তর, স্থিরচিভে, সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা! 
করিয়া, উপলদ্ধি করিতে পারিলাম, যদি যাথার্থই এরূপ 
বিদ্যাপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, বক্তা বিদ্যা- 
বালীশ খুড় মহাশয়, নিঃসংশয়, প্ররুত পণ্ডিতপদবাঁচ্য । 
কারণ, নীতিশাস্ত্ে নিরূপিত আছে, 
আত্মব্ৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ। 
যিনি সকলকে আ'পনাব মত দেখেন, তিনি পণ্ডিত। 

যাহ৷ হউক, ঈদৃশ অভাবনীয়, অচিস্তনীয় পাপ্ডিত্য- 
প্রকাঁশ দর্শনে, অনির্বচনীয় প্রীতিরসে অভিষিক্ত হইয়া, 
উপযুক্ত ভাইপো, কাঁয়মনোবাক্যে, প্রার্থনা ও আশীর্বাদ 
করিতেছেন, এই সুশীল, সুবোধ, সুসন্তান, সদ্বক্তাঃ সদ্ধিবে- 
চক, বিদ্যাঁবাীশ খুড়, চিরজীবী, চিরসৃখী, ও চিরস্মরণীয় 
হইয়া, শ্রীমতী যশোহরহিন্দধর্্মরক্ষিণী পভাদেবীর পোষ্যপু্ 
সাক্ষাৎ ধর্মীবতাঁর অবতারবর্গের অবিশ্রান্ত অক্ুত্রিম আনন্দ- 
বর্ধন করুন । 

ইতি জীব্রজবিলাসে মহাকাব্যে কন্সচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্ঠ কতৌ 

চতুর্থ উল্লাস? । 
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গ্রেতঙগেশীয় পৃজনীয় সাধুসমাজের প্রাতঃম্মরণীয় উই 
মছ্োদয়বর্গের নিকট, কৃতীঞ্জলিপুটে বিনয়নস্ত্র বনে আমার 
নিবেদন এই, আমার এই ভীড়াঁমি, বা পাগলামি, অথবা 
পাণ্তিত্যপ্রকাশ, দেখিয়!, আপনার যেন আমায় ৰিদ্যা- 
সাগরের গৌড়া, অথবা দলের লোক, না! ভাবেন । ইস্থা 
ষথার্থ বটে, কোনও কোনও কারণে, বিদ্যাসাগরের উপর 
আমার একটু আন্তরিক টান আছে। যেরূপ দেখিডে ও 
শুনিতে পাই, লোকটা অমায়িক, নিরহস্কার, পরোপকারী ; 
ধাহারা নিকটে যান, দকলেই সন্ত হইয়া আইলেন। 
কিন্তু, এই খাতিরে, আমি তীহাঁর গৌড়! বলিয়া পরিচিত 
ও পরিগণিত হইতে সম্মত নহি । তীহ্ার কথা উত্থাপিত 
হইলে, হদ্দমুদ্দ এই পর্যস্ত বলিতে রাজি আছি, লোকটা 
বড় মন্দ নয়। এ ভিন্ন, আর সকল বিবয়েই, আমি তীহার 
উপর মন্মীস্তিক চট ন। চটিয়া» কেমন করিয়া, চলে বলুন । 
তিনি পবিত্র সাঁধুসমাজের অন্ুবর্তা হইয়া চলিতে রাজি 
নছেন) নিজে যাহা ভাল বুবিবেন, তাই বলিবেন, তাই 
করিবেন $ সাধুসমীজের দিগ্গীজ চাইদিগের খাতির রাখি- 
বেন না, ও তাহাদের নি্ষলঙ্ক দৃষ্টাস্তের অনুবর্তী হইয়া 
চলিবেন না । এমন লোককে, কেমন করিয়!, মানুষ বলিয়া 
গণ্য করি, বলুন । 

পূর্বাপর যেরূপ দেখিয়! আসিভভছিঃ তাহাতে হততাগার 


চি 
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বেটার বিষয়বুদ্ধি বড় কম ; এমন কি, নাই বলিলেও, বোধ 
হয়, অন্যায় বল! হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকিলে, তিনি, কখনই, 
বিধবাঁর বিবাঁহকাঁণ্ডে হস্তক্ষেপ করিতেন না। বিধবার বিবাঁছে 
হাত দিয়া, পবিত্র সাধুসমাজে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছেন, 
সকল লোকের গালাগালি খাইতেছেন, এবং শুনিতে পাই, 
এ উপলক্ষে দেনাগ্রন্তও হইয়াছেন । ইহাঁরই নাম, আপনার 
নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ কর! । এই ঝকমাঁরিকাণ্ডে 
লিগু হওয়াতে, তীহার নিজের নাঁকালের চুডাস্ত হইয়াছে, 
এবং পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে, বিশেষতঃ পরম পবিত্র গৌড 
দেশকে, সর্বোপরি সোঁনার লঙ্ক। যশোহরপ্রদেশকে, এক- 
বারে ছারখার করিতে বলিয়াছেন । এমন বাঁদরামি, এমন 
পাগলামি, এমন মাঁতলাঁমি, কেহ কখনও দেখিয়াঁছেন বা 
শুনিয়াছেন, আমার এরূপ বোধ হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
মাত্রেই বলিবেন, অথব1 বলিবেন কেন, মুক্তকণ্ে বলিতে- 
ছেন, তিনি, নাম কিনিবার জন্যে, দেশের সর্বনাশের পথ 
করিয়াছেন । দেখুন, বাটীতে বিধবা থাকিলে, গৃহস্থের কত 
মত উপকার হয়। প্রথমতঃ, বিনি মাইনায়, ব্ীধুনি, 
চাঁকরানি, মেথরানি পীওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সময়ে 
সময়ে, বাঁটীর পুরুষদিগের প্রকাঁরাস্তরে অনেক উপকার 
দর্শে ; তৃতীয়ত, বাটার চাঁকরেরা। বিলক্ষণ বশীভূত থাঁকে, 
ছাড়াইয়৷ দিলেও, হৃতভাগার বেটারা নড়িতে চাঁয় না 
চতুর্থতঃ, প্রতিবাপীরা অনময়ে বাটীতে আইনেন। 
এটি নিতান্ত সামান্য কথ! নহেঠ কারণ, যেরূপ দেখিতে 
পাওয়। যায়, অসময়ে কেহ কাহারও দিক মাঁড়ায় না। যে 
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পাষণ্ড এই সখস্ত সুবিধা ও উপকারের পথ রুদ্ধ করিবার 
চেষ্টা করে; তাহার মুখদর্শন করা উচিত নয়। হুঃখের 
বিষয় এই, আমরা স্বাধীন জাঁতি নহি ; স্বাধীন হইলে, এত 
দিন, কোন কালে, বিদ্যাসাগর বাবাজি স্বশরীরে স্বর্গারোহণ 
করিতেন" কারণ স্বাধীন সাঁধুসমাজের তেজীয়ান্‌ চাই 
মহোদয়ের, কখনই, এ অত্যাচার, এ অপমান, সহ্য করিয়া, 
গীয়ের ঝাল থায়ে মারিয়া, ডুপ করিয়া থাকিতেন না 5 
বিদ্রোহী বলিয়া, বিচাঁরালয়ে তীহাঁর নামে অভিযোগ 
উপস্থিত করিতেন, এবং আপনারাই, ধর্মপুক্্র যুধিষ্ঠিরের 
্যায়, ধর্মাননে বলিয়া, তীহাকে শূলে চড়াইয়া, যধোপযুক্ত 
আক্কেলসেলাষি দ্িতেন। হায় রে সে কাল!11 স্থা 
জগ্রদীশ্বর ! তুমি, কত কালে, সদয় হইয়া, এই হুতভাগ! 
দেশকে পুনরায় স্বাদীন করিবে । এরূপ ষথেচ্ছাচার আর 
আমর! কত কাল সহা করিব!!! 

বিধবাবিবাহ্ন প্রচলিত হুইলে, ব্যতিচার দোঁষের ও জণ- 
হুতা! পাঁপের নিবারণ হইবেক, এ করার অর্থ কি! ব্যভিচার 
ষ্দি বাস্তবিক দোঁব বলির! গণ্য হইত, তাহ! হইলে, এই 
পবিত্র দেশের অতিপবিত্র সাঁধুসমাজে, কদাচ এরূপ প্রবল 
ভাবে প্রচলিত খাঁকিত ন! | পুক্রষের ব্যতিচার, এ দেশে, 
দোঁষ বলিস্া কখনও উল্লিখিত হইতে শুনি নাই» কেবল 
স্ত্রীলোকের বেলার, দোষ বলিয়! গণ; হইয়া খাকে। কিন্তু 
নিবিষ্ত চিভে অস্থধাঁৰন করিয়া! দেখিলে, তাছাতে বাস্তবিক 
কোনও দৌষ আছে, এক্প প্রতীতি জন্মে না । দোষের 
কথ! ছুরে থাকুক, ব্যতিচার, পুর্ব্ব কালে, সনাতন ধর্খব 
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বলিয়া পরিগণিত ছিল » কেন তাহাতে কিছুমাত্র দোষ 
বিবেচনা করিত না। ইহা! সত্ব বটে, উদ্দালক মুনির পুক্ত 
শ্বেতকেতু খুড়, বুচমি করিয়া, এই সনাতন ধর্মে দে'ষারোপ 
করিয়া শিয়াছেন (১)। কিন্তু তিনি ছুনিয়ার মালিক ছিলেন 
না। তিনি, বাশের বশীভূত হুইয়া, না৷ বুবিয়ী সুৰিয়া, 
একে কথ! বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া, সকলকে তাহা ঘাড় 
পাঁতিয়া লইতে হুইবেক, তাহার মানে কি। আর, ইহ্থাও 
বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, ব্যতিচার সনাতন ধর্ম 
বলিয়। পরিগণিত । সনাতন শব্দের অর্থ নিত্য, যাছার 
বিনাশ নাই, যাহা সর্ব কাল বিরাজমান থাকে | শ্বেত- 
কেতুর এত বড় ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি নিত্য পদার্থের 
লোপাপত্তি করিতে পারেন । সে ক্ষমতা থাঁকিলে, সনাতন 
ব্যভিচার ধর্ম, কোন কালে; লয়প্রাপ্ত হইতেন, একাল পর্য্যস্ত, 
নির্ব্িরোধে ও অপ্রতিহত প্রভাবে, রাজত্ব ও একাঁধিপত্য 
করিতে পাইতেন ন। | যাহ! হউক, যখন ব্যতিচার সনাতন 
ধর্ম বলিয়া! পরিগণিত, এবং যখন সেই সর্বজীবহিতকর 
সনাতন ধর্ম, পৃথিবীর সর্ব প্রদেশে, বিশেষতঃ পুণ্যভূমি 
ভারতবর্ষের পরম পবিত্র সাধুসমীজে, আবহমান কাঁল, এতে 
প্রবলভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, তখন উহ্বাকে দোঁষ 
বলিয়া গণ্য করা! ঘোরতর অধর্মের কর্ম, তাহার সন্দে্ন 
নাই। অভএব, বিদ্যাসাগর বাঁবাজি, লাধুলমাজে চির- 
প্রচলিত সেই প্রশংসনীয় সনাতন ধর্মাকে দোষ বলিয়া 











€১) দ্িতীয় পরিশিষ্ট দেখ । 
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গণ/ করিয়া, তাহার নিবারণার্থে বিধবাবিবাহু প্রচলিত 
হওয়া উচিত বলিয়া, যে পাগ্তিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহু। গ্রাহ কর! কদাঁচ উচিত নহে। ফলকথা এই, ব্যভিচার 
বন্ধ করিবার নিমিত্ব, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিভ 
ও আবশ্টক, এ কথার অর্থ নাই। 

জ্রণহত্যার বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নির্বোধ নির্বরবিবেক 
শীস্্কারেরাঃ কি মতলবে বলিতে পারি না, জ্ণসত্যাকে 
পাঁপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া! গিয়াছেন ;) সে জন্য ভয় 
পাইয়!, বিধবার বিবাঁহু দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বোঁধ হয় 
না। শীস্ত্রকারেরা, নিতান্ত পাগলের মত, কত বিষয়ে 
কত কথা বলিয়াছেনঃ কই, আমরা ত সে সকল কথ! 
গ্রাহ্হ করিতেছি না; তবে এইটির বেলায়, তাহাদের 
খাতির রাখিবাঁর জন্য, ব্যস্ত হইবার কারণ কি। কিঞ্চ। 
স্ত্রীলোক, অনন্যোপায় হইয়া, অথবা গুরুজনের খাতিরে 
বা! প্রিয় জনের নাছোড় গীড়াপীড়িতে পড়িয়া, জনাতন 
ধর্ম ব্যতিচার দেবের উপাননায় প্ররৃত্ত হইলে, প্ররূতিদেবীর 
অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুসারে, গর্ভসঞ্চার, অধিকাংশ স্থলে, 
অপরিহার্য ঃ এবং, পবিত্র সাধুসমাজের অবলম্বিত ও 
অন্থমোদিত প্রথা অনুসারে, ভ্রণহত্যাও অপরিহার্য | 
অপরিহার্য্য বিষয়ের অনুষ্ঠান বা অনুমোদন, কোনও অংশে 
দোঁষাবহু বলিয়া, বিবেচিত হুওয়। উচিত নছে। এজন্যই, 
গোপকুলোভ্ভব ভশবান্‌ দেবকীনম্দন স্বীয় প্রিয়বান্ধব তৃতীয় 
পাগ্ডব অর্জুনকে, 


জাতস্ত হি ফ্রুবো ম্ৃত্যুঞ্বং জন্ম স্বৃতস্য চ। 
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তম্মাদপরিহার্ষ্যেইর্থে ন তূং শোচিতুমহবি (১) ॥ 
জন্মিলেই মৃত্যু অবধারিড, মৃত্য হইলেই পুনর্জন্ম অবধারিত । অতএব, 
অপবিহাধ্য বিষষে, ভোমার শোক করা উচিত নহে । 
এই সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন। সেইরূপ, 
জারাশ্রয়ে গ্রবে। ভ্রণো জণে হত্যা গ্রবা স্থতা | 
তনম্মাদপরিহার্য্যেইর্থে ন দোষঃ সাধুদসদি (২) ॥ 
উপপতিব আশ্রয়গ্রহণে, গর্ভনঞ্চার অবধাবিত; গর্ভসঞ্ধাব হইলে, 
গর্ভেব পাতন অবধারিত। অভএব, অপবিহার্য্য বিষয়ে, সাধুসমাজে 
দোষ নাই। 
বস্ভতঃ, সুন্ষম বিবেচন। করিয়। দেখিলে, জ্রণহত্যায় কোনও 
দোষ নাই। ভ্রণহত্যাকে পাঁপজনক, বা কোনও অংশে 
নিন্দনীয়, বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে পারেন, কই, এমন বেটা- 
ছেলে ত, এ পর্ধ্যন্ত, আমাদের দিব্য চক্ষে ঠেকে নাই । পেট 
ফাঁপিলে ও পেটে মল জমিলে, ডাক্তরের1, জোঁলাপ দিয়া, 
পেট পরিক্ষীর করিয়া দেন। জ্রণহত্যাঁও, পবিত্র সাঁধু- 
সমাঁজের প্রাতঃস্মরণীয় ই মহোদয়দিগের হ্যায়, স্থির চিত্তে 
বুঝিয়া দেখিলে, তাহার অতিরিক্ত কিছুই নহে । অধিকঞ্চ, 
সাধুসমীজের অভিমত অভিধান গ্রন্থে, ভ্রণহত্য শব্দের 
যেবিশুদ্ধ ও বিশদ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়৷ যায় তাহা- 
তেও ইহাই প্রতিপন্ন হয । যথা,_ 
জ্রণহত্যা নং, প্রীতিপ্রদ প্রয়োবিশেষ ছারা, পেটে ফাঁপ- 
বিশেষ জন্মিলে, ও মলবিশেষ জমিলে, প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা, পেটের 
& ফাঁপবিশেষের নিবারণ, ও পেট হইতে এঁ মলবিশেষের নিক্ষাশিন 1 





(১) শ্রীমন্ভগবদগীতা। ১1 ২৭) (২) ধর্জনিবর্ধাণতদ্ধ | ৩। ৭1 ২৯) 
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ফলকখা। এই, জণহত্যা, কিঞ্চিৎ অংশে, দোঁঞ্াবহ 
মছে ; দোষাঁবহ হইলে, আমাদের এই পরম পবিত্র অতি 
বিচিত্র সাঁধুসমাজে, কদাঁচ সচরাঁচর এরূপ প্রচলিত থাকিত 
না। এইরূপ চিরপ্রচলিত, দোষস্পর্শশৃহ্য, সার্বজনীন 
সদাঁচারকে পাঁপ বলিয়া গণ্য করিয়া, তন্নিবারণার্ে বিধবা- 
বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক বলিয়া, পাণ্ডিত্য- 
প্রকাশ করা, নিরবচ্ছিন্ন উন্মীদের লক্ষণ ব্যতীত, আর কিছুই 
প্রতীত হয় না। 

সাঁধুসমাজের বহুদর্শী বিচক্ষণ চাই মহোদয়বর্ণের মুখে 
সদাপর্বদা শুনিতে পাই, বিধবার অবিবাহিত থাঁকাতে, 
সমাঁজের অশেষবিধ হিতসাঁধন হইতেছে; তাঁহাঁদের 
বিবাহ প্রচলিত হইলে, দেশটা একবারে ছারখার হুই- 
বেক। ইঙ্গরেজী বিদ্যায় ঘুর্তিমন্ত, জলজিয়স্ত দেশ হিতৈষী, 
মহাপুরুষদিগের মুখেও, এরূপ কর্ণসুখকরী সাখুভাষা, 
সময়ে সময়ে, শুনিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু, এ বিষয়ে 
বিদ্যাবাশীশ খুড় মহাঁশয়দের মনোগত অভিপ্রায় কি, এ 
পর্ধ্ন্ত, কেছ তাহা স্থির বুঝিতে পারেন নাই। তাহার কারণ 
এই, স্ত্রীমান্‌ খুড় মহাশয়ের! নিতান্ত নিরীহ জন্তু; তাঁহা- 
দিগকে, সকল সময়ে, সকল বিষয়ে, সাধুসমাজের ক্রীত- 
দাসের ন্যায় চলিতে ও বলিতে ছয়; কোনও বিষয়ে, 
স্বতঃপ্রবত হইয়া, অভিপ্রায় প্রকাশ কর! তাঁহাদের ইচ্ছা, 
ক্ষমতা, ও ব্যবসায়ের বছিভূর্ত ! 

এক বড় মানুষের কতকগুলি উমেদীর ছিলেন । আহীর 
প্রন্বত হইলে, বাৰু পাশ্ববর্তী গৃই্ছৈ গিয়া আহ্বার করিতে 
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বলিলেন | উমেদারেরাও, সঙ্গে লক্ষে” তথায় গিয়া, বারুর 
আছার দেখিতে লাগিলেন । ছৃতন পটোল উঠিয়াছে ; 
পটোল দিয়! মাছের ঝোল করিয়াছে । বাবু ছুই চারিখাঁন 
পটোল খাইয়া বলিলেন, পটোল অতি জবন্য তরকারি, 
বোলে দিয়া ঝোলটাই খারাপ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া, 
উমেদাঁরের। বিশ্বায়াপন্ন হইয়া কহিলেন, কি অন্যায়! আঁপন- 
কাঁর ঝোলে পটোল !! পটোল ত ভদ্র লোকের খাদ্য নয়। 
কিন্তু, ঝৌলে যত গুলি পটোল ছিল, বাবু ক্রমে ক্রমে সকল 
গুলিই খাঁইলেন, এবং বলিলেন, দেখ, পটোলটা তরকারি 
বড় মন্দ নয়। তখন উমেদাঁরেরা কছিলেন, পটোল তর" 
কারির রাজ; পোড়ান, ভাজুন, তুক্তায় দেন, ডাঁলনায় দেন। 
চড়চড়িতে দেন, ঝোলে দেন, ছোকায় দেন, দম করুন, 
কালিয়া করুন, সকলেই উপাদেয় ছয় ; বলিতে কি, এমন 
উৎ্রুষ্ট তরকারি আর নাই। বাবু কহিলেন, তোমরা ত 
বেস লোক ঃ যেই আমি বলিলাম, পটোল ভাল তরকারি 
নয়, অমনি তোমরা পটোলকে নরকে দিলে £ যেই আমি 
বলিলাম, পটোল বড় মন্দ তরকারি নয় অমনি তোমরা 
পটোলকে স্বর্ণে তুলিলে ৷ উমেদীরেরা কছিলেন, মহ্থাঁশয়, 
আপনি অন্যায় আজ্ঞ। করিতেছেন ; আমরা বোঁলেরও 
উমেদার নই, পটোলেরও উমেদাঁর নই, উমেদাঁর আপনকার; 
আপনি যাহাতে খুসি থাকেন, তাহাই আমাদের লর্ঝর 
প্রত কর্তব্য । এই উত্তর শুনিয়া, বারু নিরুত্তর হুই- 
লেন। সেইরূপ, বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়ের! শাস্ত্বেরও 
উমেদার নছেন, ধর্মের উমেদার নছেন; তীহার! 
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উত্বেদার পয়সার 3 পর়নাওয়ালারা যাহাতে খুনি থাকেঈ; 
তাহাই, তাহাদের সর্ব প্রযত্ে কর্তব্য বলিয়া, নির্ধিবাদে 
স্থিরীকৃত হইয়! রহিয়াছে । 

যদি বলেন, সকল পয়সাওয়ালারা ত পয়স! দেন না, 
তবে কি জন্য ত্ীহ্নাদের সকলকে খুসি করিবার চেষ্টা 
করিবেন। ইহার উত্তর এই, খুড় মহাশয়েরা, গুড়কলল- 
পিপীলিকা । গুড়ের কলসীর মুখ এমন বদ্ধ করা আছে 
ষে, তাহাতে কোনও মতে প্রবেশ করিবার সস্তাঁবন। 
নাই ? সুতরাৎ, গুড় খাইতে পাওয়ার প্রত্যাশ। শুদুর- 
পরাহুতঠ তথাঁপি পিপীলিকাঁরা, গুড়ের গন্ধেই মাত 
হইয়া! কলসীর চারি দিকে, নারি বাঁধিয়া, ঘুরিয়। 
বেড়াইতে থাকে । সেইরূপ, বিদ্যাবাশীশ খুড় মহাঁশয়েরা, 
পয়সা পাঁন না পাঁন, পয়সার গন্ধে অন্ধ হইয়া, যদি পাই 
এই প্রত্যাশায়, পয়সাঁওয়ালার গদির নীচে গরুড়ের ন্যায় 
বসিয়া, শ্লোক পড়িয়া! তোষাঁমোদ ও জল উচু নীডু করেন, 
এবং যৎকিঞ্চিৎ লাভের লোৌত সংবরণে অসমর্থ হুইয়!, 
ইহুকালে ও পরকাঁলে এক কাঁলে জলাঞ্জলি দিয়, পয়সা 
ওয়ালাদের খাঁতিরে, তীহাদের অভিমত ব্যবস্থায়, অবিকৃত 
টিতে, স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া থাঁকেন ।* শ্রীমতী যশোহর- 
হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভার চতুর্থ সাঁবৎসরিক অধিবেশনে নিম- 
স্মিত বিদ্যাবাশীশের পাল, এবং পালের গৌদা। শ্রীমান্ 
ব্রজনাখ বিদ্য1রতু খুভ, যে ব্যবস্থ' পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, 
ভাহা এ বিষয়ের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষটাস্তন্থল। আশীর্বাদ করি, 
শ্রীমান্‌ পুজ্যপাদ খুড় মহাশয়ের? চিরজীবী হউন। ধর্মকথা 
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বলিতে গেলে, তীছাদের ঈদৃশ ব্যবহার, কোনও অংশে, 
দৌষাঁবহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ? 
নীতিশীস্তব্ে ব্যবস্থাপিত আছে_- 
অর্থন্থ পুরুষে দাস । 
মানুষ পয়সাব গোলাম । 

পয়সার জন্যো, মানুষে না করিতে পারে, এমন কর্ই নাই । 
দেখুন, চুরি, ডাকাইভি, গলায় ছুরি, জুয়াঁডুরি, বাটপাড়ি, 
জাল সাক্ষী, জাঁল দলীল, জাঁল মোঁকদমা, মিথাণ, প্রবঞ্চনা, 
প্রতীরণ। প্রভৃতি এ দেশের লৌকের অঙ্গের আভিরণ হইয়া 
উঠিয়ীছে । যিনি, যে পরিমাণে, এই সকল বিষয়ে কৃতকার্য 
হইতে পারেন, তিনি, সেই পরিমাণে, সাধুসমীজে, বাঁহাদূর 
বলিয়া গণনীয় ও প্রশংসনীয় হুইয়া থাকেন । 

অবশেষে, শ্ীমান্‌ বিদ্যারত্তব খুড়কে, কিছু উপদেশ দিয়া 
এেবারকার মত, জাঁল গুডাইতেছি । 

খুড় মহাশয় ! 
আপনি বেয়াড়া পণ্ডিত £ কিন্তু, আঁপনকাঁর মত, বেয়াড়া 
আনাড়িও প্রায় চক্ষে পড়ে নী। যে দিন, সর্বপ্রথম, 
আপনার চীদমুখ নয়নগৌচর করিয়া, মীনবজন্ম সফল 
করি, সে দিন, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন ফচন দেখা! যায় 
না, এই কবুল দিয়া, হ্দমুদ্দ আনাঁড়ির কর্ম করিয়া- 
ছিলেন । সাবধান করিয়া দিতেছি, যেন উত্তরকালে, আর 
কখনও, ওরূপ মুখআলগী! না হন । শ্রীমতী যশোহর হিন্দুধর্ম 
রক্ষিণী সভাদেবীর আহ্বান অনুসারে, তথায় উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, বৈস করিয়াছিলেন 3 ভীহার1 সভাপ্প বক্তৃতা 
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করিতে বলিয়াছিলেন, ভালই; আপনকারদের দস্ভর মত, 
পাগলের ম্যায় কতকগুল! অগড়ম বগড়ম বকিয়াঃ খানিক 
ক্ষণ গৌলমাঁল করিয়া, বিদায় লইয়! চলিয়া গেলেই, বেন 
হইত । তাঁহা না করিয়া, বন্তৃতা লিখিয়া, ফাঁদে পা দিলেন 
কেন। যৈরঁপ জড়াইয়া পড়িয়াছেন, ছাড়াইয়া উঠা কঠিন । 
বলিতে কি, আপনি অতি বড় বস্ধেশ্বর । এক্ষণে, আপ- 
নাকে এেই উপদেশ দিতেছি, আপনাদের সমাঁজের সর্বব- 
প্রধান নৈয়ারিক শ্রীমান্‌ ভূবনগোহন বিদ্যারত্ব খুড মহাশয়ের 
নিকট, কিছু দিন জ্ঞান শিক্ষা করিবেন । তিনি, আপনকার 
মত, বেহোন আহ্লাদিয়। ছোঁকরাঃ বা কীছাআলগীা৷ লোক, 
নহেন। কিছু দিন হইল, নৈয়ায়িক বিদ্যারতু খু, শিয়ীল- 
দহ ইঞ্টেশনে, খুলনার অন্তঃপাতী নৈহাটানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু 
কৈলাসচন্দ্র বস্তুর সহিত, বিধবাবিবাহ বিষয়ে বাদান্থবাদ 
করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর, বচনের অযথা অর্থ লিখিয়া, 
লোঁককে প্রতারণা করিয়াছেন ১ নৈয়াঁয়িক বিদ্যাঁরত্ব খুড় 
এইরূপ বলাতে, নিকটবর্তী এক ব্যক্তি কহিলেন, বিদ্যা- 
সাগর, বচনের অযথা অর্থ লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করি- 
যাছেন, ঘদি আপনকার এরূপ বোধ ও বিশ্বাস থাকে, 
তাহা হইলে, এ সমস্ত লিখিয়া, সর্ধ্ব সাধারণের গোচরার্ধে 
প্রচারিত করা আপনকাঁর উচিত। তাহাতে নৈয়ায়িক বিদ্যা- 
রত্ব খুড় কছিলেন, 
“শতং বদ মা লিখ ।” 
শতবার বলিও) ?লখিও না 


কোনও বিষয়ে কোঁনও কথা! "বলিলে, *যদি উত্তর কালে 
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ধরাধরি পড়ে, কোঁন শালা ঘলিয়াছে বলিলেই, নিষ্কাতি 
পাওয়া যায়ঃ লিখিলে, ফাঁদে পা দেওয়া হয়, আজে 
এেড়ীইতে বা ভীড়াইতে পারা যাঁয় না। এজন্যই, পৃর্কবোক্ত 
নীতিবাক্যে, লিখিতে নিষেধ । দেখুন দেখি, আপনার! 
ভ্রজনেই, এক এক বিষয়ে, সর্বপ্রধান সমাজের অর্ক প্রধান 
ব্যক্তি; উভয়েই বিদ্যারত্ব উপাঁধি ধরেন ; উভয়েই সর্বত্র 
সর্ধবপ্রধান বিদায় মারিয়া থাকেন । কিন্ত, বুদ্ধি ও বিবেচনা 
বিষয়ে, উভয়ের আসমান জমীন ফরক । তিনি, পাগলের 
মত বেড় বেড় করিয়া বকিয়া, লোঁককে জ্বালাতন করিতে 
সম্মত আছেন 5 কিন্ত, লিখিয়া ফীঁদে পা দিতে; কোনও 
মতে, সম্মত মহেন। আপনি এমনই আনীঁড়ি, তাঁড়ীতাড়ি 
লিখিয়া, ফাঁদে পা দিয়া জড়াইয়! পড়িলেন! 

যদি বলেন, আমার উপরেই তোমার এতটা চোট 
কেন। আমাতে ও নৈয়ায়িক বিদ্যারত্বুভে তফাঁৎ কি। 
আমরা উভয়েই ত, বিদায়ের সময়, এক ব্যবস্থায় স্বাক্ষর 
করিয়াছি । ইহ? সত্য বটে, আপনারা উভয়েই এক ব্যব- 
স্থায় স্বাক্ষর করিয়াছেন 3 কিন্তু, সে জন্যে আমি আপনা- 
দিগকে ধর্মতঃ অপরাধী করিতে পারি না। সে স্বাক্ষর 
আপনার! স্বেচ্ছা পূর্বক করেন নাই তাহা কেবল 
পয়সাওয়ালাদের খাতিরে ও গীডাপীড়িতে করিতে হুই- 
যাছে। এ স্বাক্ষর না৷ করিলে, আপনাদের, এ জন্মে 
আর» যশোৌহর প্রদেশে প্রবেশ করিবার অধিকাঁর থাকিত 
না এবং সেরূপ ঘটিলে, আমিই আবার আপনাদিগকে, 
আনাড়ির চুড়াম্ণি ও বেঅকুফের শিরোমণি বলিয়া, শত 


পঞ্চম উল্লাস । তি 


সহত্র বার তিরক্কার করিতাম। পয়সাওয়াঁলাদের মনো" 
বঞ্জনই বিদ্যাবাশীশ দলের বিদ্যাত্যাঁস ও শীস্রীনুশীলনের 
এক মাত্র উদ্দেশ্য, ইহা কাহারও অবিদিত নহে । আমার 
ুক্ষম বিচারে, সে বিষয়ে আপনাদের সাঁত খুন মাপ। 
আপনকার সস্তোধার্থে, অধিক আর কি বলিব, পয়সা 
ওয়ালাদের খাতিরে বা! গীড়ীগীড়িতে, কৌনও কর্ম করিলে, 
যদি কেহ আপনাদের উপর, কোনও প্রকারে, দোষারোপ 
করিতে অগ্রসর হয়, আমি খোদ হাঁকিমি করিয়া, শ্রীমতী 
যশোৌহ্রহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবীর সহায়তা গ্রহণ পূর্বক, 
তাহাকে ফালি দিতে, শুলে চড়ীইতে, অথবা জন্মের মত 
স্বীপাস্তরে পাঠাইতে, ক্ষণ মাত্র বিলম্ব করিব না। 

কিছু দিন হইল, অধুন! লোকাস্তরবাঁসী, এক চিরস্মরণীয়, 
বন্ছদশ্শা বিচক্ষণ, 

পণ্ডিতে চ গুণাঃ অর্ধে মূর্খে দৌষা হি কেবলম্‌। 

এই নীতিবাক্যেরঃ “পণ্ডিতের সব গুণ, দোঁষের মধ্যে 
বেটারা বড় মুর্খ,” এই ব্যাখ্য! করিয়াছিলেন । নিবিষ্টচিত্তে, 
বিশিষরূপ বিবেচনা! করিয়া বলুন দেখি, এই চমণ্কারিণী 
ব্যাখা সর্ধাংশে সুসঙ্গত বলিয়া নির্ববিবাদে প্রতিপন্ন হয় 
কি না। 

যাহা হউক, আপনি আর এরূপ কীচা কর্ম না 
করেন, এই আমার প্রার্থনা, এই আমার অনুরোধ, এই 
আঁমার উপদেশ । পুনরায় এরূপ কাঁচা কর্খ করিলে, যদিও 
খুঁড় বলিয়। খাতির রাখিয়া, বাঁদরামি করিয়াছেন, না বলি ? 
পাগলামি বাঁ মাতলামি করিয়াছেন, এ কথা বলিতে কিছু 


৫৪ ব্রজবিলাম । 


মাত্র সঙ্কুচিত হইব না। অলমভিবিস্তরেধ ; অর্থাৎ) এ বার 
এই পর্য্যস্ত । 


খুড়র গুণের কথা অতি চমৎকার । 
এমন গুণের খুড় ন। হেরিব আর ॥ 
খুড়টির গুণের বালাই লয়ে মরি। 
খুড়র পিরিতে সবে বল হরি হুরি ॥ 


হরিবোল। হরিবোল! 
হরিবোল ! 


ইতি প্রীরজবিলা'সে মহাকাব্য কম্তচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্ত কতো 
পঞ্চম উল্লাস: । 


পীরে 


লমাগুমিদম্‌ পুর্ববার্ধম। 


প্রথম পরিশিষ্ট 


জনমেজধ খুড় মহীশষ যখন উপাঁধি পান, সে সময়ে আমি অন্যমনক্ক 
ছিলাম । এজুন্ত, 'ভিনি কি উপাধি পাইলেন, গুনিতে পাই নাই। পার্বর্ভী 
লৌকদিগকে জিজ্ঞাস! কবাঁতে, কেহ কেহ কহিলেন “কপির”, কেহ কেহ 
কহিলেন, “কবিরদ্ধ' । আমি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। উভয পক্ষে লোক- 
সংখ্যা সমান, শতেরাং, অধিকাংশের মতে কাঁধ্য শেষ কবিবাব পথ ছিল নল! । 
অবশেষে, অনেক ভাবিয়! চিত্তিয়া, আপাততঃ “কপিরক্ঞ” বলাই সাব্যস্ত 
কবিলাম। কাবণ, যদ্দি উত্তব কাঁলে কবিবড় বলিতে হয, তাহার পথ 
পবিষ্কাব রহিল । কপ্‌--ই এই ছুয়েব সন্ধি কবিলে, কবি হইতে পারিবে ; 
কিন্তু, এখন কবিবদ্ত বলিলে, যদি উত্তব কালে কপিবস্ত বল! আবশ্তক ফ্রাড়ায়, 
তাহার আব উপায় থাকিবেক না। ব্যাকবণেব স্থৃত্র অন্ুসাঁবে, স্বরবর্ণ পরে 
থাকিলে, পদেব অন্তস্থিত প স্থানে ব হয; কিন্তু, ব স্থানে প হইবাব বিধান 
মাই। যদি কেহ আপঙ্তি কবেন, পন্থানে যে ব হয, তাহা বর্গ ; কিন্ত, 
কবি শব্দেব ব অন্তঃস্থা1; এমন স্থলে, ওরূপ সন্ধি দ্ধাবা, কি রূপে, কবিশঝ 
সম্পন্ন কবিবে । ইহাব উত্তব এই, যখন এ দেশে উভয বকাবেব, কি আকার, 
কি উচ্চাবণ, কোনও অংশে কোনও প্রভেদ নাই, তখন বর্গ. ও অন্তংস্থা 
বকাঁবেব কথা তুলিযাঁ, আপত্তি উত্থাপন কব! খাটি বোকাব কর্ত্দ। 

এক গ্রামে ছুই বিদ্যাবাগীশ খুড় ছিলেন। ইচ্ছাবা ছুই সহোদর । জ্যেনঠ 
নৈয়াষিক, কনিষ্ঠ ম্মর্ভ। এক দিন, এক ব্যক্তি ব্যবস্থা জানিতে গিয়াছিলেন । 
স্মার্ত বিদ্যাবাঁগীশ বাটীতে নাই শুনিষা, তিনি চলিষা যাইতেছেন দেখিষাঁ, 
নৈষাধিক বিদ্যাবাগীশ জিজ্ঞাস! কবিলেন, ভুমি কি জন্যে আসিযাছ। তিনি 
কহিলেন, আমাব একটা তিন বৎসবেব দৌহিত্র মবিযাছে ; তাহাকে পুভিব 
বা পোঁড়াইব, ইহাব ব্যবস্থা জানিতে অসিযাছি। নৈষাধিক অনেক ভাবিয়! 
চিস্তিষা কহিলেন, তাহাকে পুতিয়৷ ফেল । সে ব্যক্তি জানিভেন, তিন ব€ুসবেব 
ছেলেকে পৌঁড়াইতে হষ, পুতিতে হুষ না; তথাপি, সন্দেহ করিয়া, জিজ্ঞাস! 
কবিতে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে, পুতিতে হবে, এই ব্যবস্থা শুনিয়া, সন্দিগ্ধ 
মনে ফিরিষ বাইতেছেন, এমন ধমযে, পথিমধো, স্মার্ডেব সহিত সাক্ষাৎ হইলে, 
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জিজ্ঞাসিলেন, পুতিব না পোড়াইব। ভিনি পোঁড়াইন্ডে বলিলেন। তখন 
সে ব্যক্তি কহিলেন, তবে বড় মহাঁশষ পুতিতে বলিলেন, কেন। ম্মার্ড, 
জোর্েব মান বক্ষাব জন্য, কহিলেন, ভিশি পরিহাস কবিষাছেন ' অনভ্ভব 
তিনি, বাটীতে গিয়া, জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, কি বুঝিধ! আপনি এমন ব্যবস্থা 
দিলেন । পোড়াইবাব স্থলে পুতিতে বলা অতি অন্তাষ হইযাছে। নৈয়ার়িক 
কহিলেন, আমি, অনেক বিবেচনা! কবিষাই, পুতিতে বলিযাছি। পুতিয়। 
বাখিলে, যদ্দি পোড়াইবাঁব দবকাব হয, তুলিযা পৌঁড়াইতে পাবিবেক $ কিন্তু, 
য্দি পোঁড়াইতে বলিতাম, তখন পোড়াইযা ফেলিলে, যদ্দি পুতিবাব দর- 
কাব হইত, তখন কোথাধ পাইত। 

যেমন পোড়াইবাব দবকাঁব হইলে, তুলিযা পোড়াইতে পাবিবেক, এই 
বিবেচনা কবিষাঁ, নৈযাঁধিক পুতিবাব ব্যবস্থা! দিষাছিলেন ; সেইরূপ, কবিবত্ 
বল! আবশ্তক হইলে, প স্থানে বকবিলেই চলিবেক, এই বিবেচনায়, উত্তৰ 
কালেন পথ পবিষ্াব বাখিষা, আমি কপিরত্ব উপাঁধিই সাব্যস্ত কবিলাম $ 
পবে যদি প্রমাণ প্রযোগ দ্বাব। প্রতিপন্ন হয, খুড মহাশয কবিবত্ত উপাধি 
পাইযাছেন; তখন, পূর্বোক্ত প্রপাঁলতে, প স্থানে ব কবিলেই, সর্ববাংশে 
নিখিবকিচ হইবেক। 

কপিবক্ক উপাধি সাব্যস্ত বাখিবাব জন্তা, যে প্রবল যুক্তি ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 
দেখাইলাঁম, তাহা অকাট্য; কাঁব বাঁপেব সাধ্য, তাহাতে দক্তম্কট কবে। 
এমন কি, “নবদ্ীপচন্ত্র, পণ্িতাগ্রগণা, স্ুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী”” নৈয়াধিক পাঁলেব 
গোরা, শ্রীযুত ভূবনমোহন বিদ্যা খুড় মহাশয়ও, সাহস কবিষা, তাহার 
প্রতিবাদ কবিতে অগ্রসব হইতে পাবিবেন না। 

কিঞ্চ, শান্রকাবেবাও ব্যবস্থা কবিষ! বাখিযাছেন, 


“প্রথমোপস্থিতপবিত্যাগে প্রমাণাভাব»' ) 
যাহা। প্রথম উপস্থিত, ভাহাব পবিত্যাগ অগ্রামাণিক। 


বর্ণঘাল! পাঠ কবিতে আবিস্ত কৰিলে, প প্রথম উপস্থিত হয, তৎপবে 
থঃ এমন স্থলে, প পবিত্যাগ কবিষা ব ধবিতে গেলে, অর্থাৎ কপিবদ্ত ন| 
বলিয। কবিবত্ত বলিলে, উপধি দর্শিত প্রামাণিক ব্যবস্থাব অপ্রামাঁণা ঘটে । 
তত্ডিন্, প অক্ষবটি মোলাষম, ব অক্ষবটি কড়।; জনমেজয খুড় যেকপ বস্িকের 
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চুড়ামণি, ভীহাব উপাধিটি যত মৌলায়ম অক্ষরে বানান ষাইবেক, ততই 
মানানসই হইবেক; এ বিবেচনাতেও, কপিরতু বলাই উচিত ও আবষ্তক । 
সভাষ উপস্থিত বিদ্যাবাগীশ পাঁলেব মধ্যে, যদি কেহ বহুদর্শী আলঙ্কাবিক 
থাকেন, তিনিই এই মীমাংসাব প্রক্কত কপ তাঁৎপর্ধ্য গ্রহ করিতে পাবিবেন ॥ 
ার্ড নৈয্ায়িক প্রভৃতি পালেব গোঁদাবা, ফেল ফেল কবিষা চাহ্যা 
থাকিবেন, ভিতবে প্রবেশ কবিতে পাঁবিবেন না। 

অপবঞ্চ, ঘটকচুড়ামণি, প্রথম দশীয, " কচি পাঠা” এই অপুর্ব উপাধি 
পাইয়াছিলেন, । বোকা পাঠ। উপাধি হইলে, তিনি লোকালষে অধিকতর 
বলবিক্রমশালী বলিষ। প্রতিঠিত হইতে পাঁবিবেন, এই প্রবল ঘুক্তি দেখাইযা, 
কেহ কেহ কচি শব্ধ স্থলে বোকা শব্দ বসাইতে চাহিযাছিলেন । এ বিষয়ে 
নান।'ঘর্ক ও বিজ্তব বাদাহ্বাদও হইযাছিল। অবশেষে, "বোকা পাঠ” অপেক্ষা 
“কচি পাঠ” মোলাযম, নিরবচ্ছিন্ন এই বিবেচনায়, "কচি পাঠা” উপাধিই 
সাব্যস্ত হয । এ অন্ুুসাবেও, কপিবত্ত উপাধি সাব্যন্য হওযাই, ঘটকচুড়ামণি 
খুড় মহাশষেব পক্ষে, সর্ব্বতৌভাবে বিধি সিদ্ধ হইতেছে । 


০৯ ৬ পিসি এপি শত তি ২১৩ 


অনার্তাঃ কিল পুরা স্ক্রিষ আসন্‌ বরাননে । 
কামচারবিহারিণ্যঃ ন্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি ॥ 
তাসাৎ ব্যুচ্চরমাণান।ং কৌমারাৎ সুভভগে পতীন্‌' 
নাধর্দদোহভূত্বরারোহে স হি ধর্ম্সঃ পৃর্লাভবৎ ॥ 
গ্রমাণদৃষ্টো ধর্ম্দোহয়ৎ পুজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ | 
উত্তরেষু চ রস্তোরু কুরমস্াঁপি পূজ্যতে ॥ 
স্্ীণামনুগ্রহকবঃ স হি ধর্্নঃ সনাতনঃ ॥ 
অন্মিস্ত লোকে ন চিরান্নর্্যাঁদেয়ং শুচিন্নিতে ) 
স্থাপিত যেন যস্ম[চ্চ তন্মে বিস্তরতঃ শৃগু ॥ 
বভুবোদ্দালকো৷ নাম মহর্ধিরিতি নঃ শ্রতম্‌ | 
শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতঃ পুভ্রস্তস্ নঃ | 
মর্ধযাদেয়ৎ ক্লৃত। তেন ধর্্্যা বৈ শ্বেতকেতুনা । 
কোপাঁৎ কমলপত্রাক্ষি যদর্থং তং নিবোধ মে ॥ 
শ্বেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষং মাতরং পিতুঃ ৷ 
জগ্রাহ ব্রান্গণঃ পাঁণৌ গচ্ছাৰ ইতি চাত্রবীৎ ॥ 
খষিপুক্রস্ততঃ কোপং চকাবামর্ষচোদিতঃ | 
মাতবং তাং তথ! দৃষ্টা নীয়মানা বলাদ্বি ॥ 
কুদ্ধং তত্ত পিতা দৃষ্টা শ্বেতকেতুমুবাচ হ। 

মা তাত কোপৎ কার্ষীস্্মেষ ধর্্মঃ সনাতনঃ ॥ 
অনাৰৃতা হি সর্বেষ!ৎ বর্ণানামঙ্গনা ভুবি । 

যথ। গাবঃ স্থিতাস্তাত স্বে স্বে বর্ণে তথ! গুজাঃ ॥ 
খষিপুজ্রোহথ তৎ ধর্ম শ্বেতকেতুর্ন চক্ষমে । 
চকার টৈব মর্যাদামিমাং স্ত্রীপুংসয়োভুবি ॥ 


দ্বিতীয় পরিখিষট। ৫৯ 


মান্ধুষেযু মহাভাগে নত্বেবাচ্চেযু জন্তু 

তদা প্রভৃতি মর্ধ্যাদ। স্থিতেয়মিতি নঃ শ্রুতম্‌ ॥ 
বুচ্চরস্ত্যাঃ পতিৎ নার্্যা অস্থ প্রভৃতি পাতকম্‌ ॥ 
জ্রণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষাত্যসুখাঁবহম্‌ ॥ 
“ভারধ্যাৎ তথ! ঘুচ্চরতঃ কৌমারব্রক্ষচাঁরিণীম্‌। 
পতিতব্রতাঁমেতদেব ভবিতা পাতকৎ ভুবি ॥ 
পত্যা নিযুক্তা যা চৈব পত্তী পুজ্রার্থমেধ চ । 

ন করিষ্যতি তম্যাঁশ্চ ভব্ষ্যিতি তদেব হি ॥ 
ইতি তেন পুরা ভীরু মর্যাদা স্থাপিতা। বলাৎ। 
উদ্দালকক্য পুভ্রেণ ধর্ষ্যা বৈ শ্বেতকেতুনা (১)॥ 


পাণ্ড কুস্তীকে কহিতেছেন, হে স্গমুখি! চাকুহাপিনি! পূর্ব কালে 
স্ীলৌকেবা অকুদ্ধ|, স্বাধীনা, ও শ্বচ্ছুন্দবিহাবিণী ছিল। পিকে অতিক্রম 
কবিষা, পুরুমাস্তবে উপগত! হইলে, ভাহাদেব অধশ্ম হইত না। পূর্ব কালে 
এই ধর্দ ছিল; ইহা প্রামাণিক ধর্ম , খধিবা এই ধর্শ্শ মা্স কবিয! থাকেন £ 
উত্তবকুরুদেশে অন্যাপি এই ধর্ম মান্ত ও প্রচলিত আছে। এই সনাতন ধর্ম 
জ্রীদিগেব পক্ষে অত্যন্ত অন্ুকুল। যে ব্যক্তি ষেকাবণে লোকে এই নিষম 
স্থাপন কবিয়াছেন, তাহা বিস্তাবিত কহিভেছি, শুন। গুনিয়াছি, উক্চালক নামে 
মহধি ছিলেন» শ্বেতকেতু নামে তীহাব এক পুত্র জন্মে। সেই শ্রেতকেতৃ, যে 
কাবণে কোপাবিষ্ট হইযাঁ, এই ধন্মযুক্ত নিষম স্থাপন কবিষাছেন, ভাহা শুন। 
একদা উদ্দালক, শ্বেতকেতৃ, ও শ্বেতকেতৃব জননী, তিন জনে উপবিষ্ট আছেন £ 
এমন সময়ে, এক ক্রার্মণ আসিয়া! শ্বেতকেভুব মাতার হস্তে ধবিলেন, এবং, এস 
যাই বলিষা, একান্তে লইয়! গেলেন। তখন, খষিপুক্র, এইরূপে জননীকে নীয়- 
মানা দেখিয়া» সহ্য কবিতে না পাবিষা, অত্যন্ত কুপিত হইলেন। উদ্দালক শ্বেত 
কেতুকে কুপিত দেখিষ! কহিলেন, বস ! “কাপ কবিও না, এ সনাতন ধর্ম । 
পৃথিবীতে সকল বর্ণেবই স্ত্রী অবক্ষিতা। গোজাতি যেমন শ্বচ্ছন্দ বিহার কবে, 











(৯) মহাভারত। আঁদিপর্ব। ১২২ অধ্যায় । 


৬৪ বিভী প্জিশিকী। 


যঙ্গয্যেরাও সেইরপ স্ব সব বর্ণে খজাক্ষ বিহার করে । খাবিগুত্র খেক, সেই 
ধর্দ সহ্য করিতে ন!পারিয়া, পৃথিবীতে জীপুরুষে গ্বস্থে এই নিয়ম স্থাপন 
করিয়াছেন। হে মহাভাগে ! আমর! শুনিয়াছি, তাবধি এই নিয়ম অনুত্ত- 
জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে; কিন্তু অন্য অন্য জন্তদিগের মধ্যে নহে! 
অতংপব ষে নাবী পতিকে অতিক্রম কবিবেক, তাহার ভ্রণহত্যর সমান অস্থুখ- 
জনক ঘোব পাতক জগ্মিবেক ৷ আর, যে পুরুষ বান্যাবধি সাধুধীল! পতিব্রতা 
পর্দীকে অতিক্রম করিবেক, তাহারও ভূতলে সেই পাতক হুইবেক। এবং ষে 
জী, পতি কর্তৃক পুভ্রার্থে নিযুক্ত হইয়া, তীহাব আংজ্ঞা প্রতিপালন ন! কবিবেক, 
তাহাবও এই পাতক হইবেক। হে দ্ষশীলে! সেই উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেডু, 
বল পূর্বক, পূর্ব কালে এই ধর্পাযুক্ত নিষম স্থাপন কবিষাছেন। 
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